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কলিকাতা ৷ 


১৮১৫ শক, ভাম। 


মঙ্গলগন্জ মিশন প্রেসে, পি, কে, দ্ধ দ্বার! 
মুদ্রিত ও প্রক্কাপত । 


(যুল্য 1/* আলা মাত্র 1] 






সি শী 
বিজ্ঞাপন । 


সি 


অনেকে বহুকাল ব্রান্মসমাজভুক্ত ও নববিধান- 
মণ্ডলীর অন্তগগত থাকিয়াও বিধানতন্ত্ব ও মত বিশ্বা- 
স।দিলহ্গন্ষে ভ্রম ও কুসংস্কারমুক্ত নহছেন৭ তাহার 
কিছু কিছু অপনোদন হয়, এই উদ্দেশ্যে কিয়- 
দ্দিন হইল প্ধর্ম্মজীবনের পত্তনভূমি” ইত্যাদি 
শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ ধণ্মতত্বপত্রে প্রকাশিত হয়। 
তাহা পাঠ করিয়। অনেক বন্ধু লেখকের নিকটে 
বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং এরূপ প্রবন্ধ 
পাঠে. লোকের ভ্রান্তি বিদ্ুরিত ও বনু উপকার 
হইবে, এই ভাব স্প্র ব্যক্ত করেন। এই প্রকার 
উৎমাহের কথাশ্রবণে সেই প্রবন্ধগুলির কোন 
কোন অংশের অল্প পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়! 
পুত্তকাকারে প্রকাশ করা গেল? "সময়ে এই পুস্ত- 


কের দ্বিতীয় ভাগ প্রকটন করিবার ইচ্ছা রহিল । 
লেখক। 


সুচীপত্র । 
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তত্বমন্দভমাল!। 





ধর্মজীবমের পত্তনভূমি। 


ভ্গবন্তক্ত সাধু মহাজনদিগেব জীনন আলোচন। করিলে 
এরূপ জানা যার ষে, প্রথমতঃ তাহাদের পাপ বোধ হয়, 
জন্য অনুতাপ হয়, অনুতাপ প্রধুন্ত তাহার। ভগবানেব শরণা- 
পন হইয়া মুক্তির প্রাথী ছন, সাধন ভজন অবলম্বন কবেন, 
তাহাতে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে নব্জীবন 
প্রদান কবে। মত, বুদ্ধি ও চিন্তাব পথ আশ্রক্ কবিষা কেহ 
উচ্চ ধশ্মজীবন লাভ করিয়াছেন এবপতৃষ্ান্ত পাওয়া যায় না। 
চিবকাণ ঈশ্বরগত প্রাণ বিশ্বাসী লোকেবা ইহাব প্রতিবাদ কবিয়া 
আসিয়াদ্েন। “অনুতাপই পাপ্ৰ প্রায়শ্চিত্ত” অনুতাপ ধর্ম- 
জীবনের পত্তনভূমি, ইহাই সর্ধ্ববাদিসম্মত। যিহুদ! দেশে মহর্থি 
ঈশা! পগর্গ রাজ্য আগমন করিতেছে" এই স্ুসমাচার প্রচার 
কবার পুর্বে মহর্ষি "যোহন অনুতাপ কব, স্বগাঁর় জীবন লাভ 
করিবে।” এই মহাবাক্য উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া বেড়াছরা- 
ছেন। অন্ভুতাপ কবাইয়] দ্বগীব জীবনের জনা লোকদ্িগকে 
প্রস্তত করিতেই দ্েবাত্বা ঈশার ধর্মপ্রচাবের অবাবহিত পূর্বে 
তিনি প্রেরিত হুইয়ান্ধিলেন। দয় অপুর্তীপানলে দগ্ধ হইলেই 
স্ব্গেব কৃপাবারি ধারণ কবিবার উপযুক্ত হয়, অন্যথা পাপকণ্টকা- 
কীর্ণ কঠিন হদয়ভূমিতে ব্রদ্ধাকগার সঞ্ধায় হইলেও বিশেষ ফল 
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লাভ হয় না। প্রকৃত অনুতাপ হইলে হৃদয় কোমল ও বিনঅ 
হয়, পাপবাসন। পাপপ্রবৃত্তি দগ্ধ হইয়া বায়, বিষয়ে বিরাগ ও ব্রচ্ধে 
অনুরাগ জন্মে। হুতরাং তখন দেবন্ভাব পরিত্রাণার্থার অন্তরে 
স্থান পরিগ্রহ করে ; ভক্তি, প্রেম ঈশ্বরানুগত্য তাহার আত্মার 
ছটুভাবিক অবস্থা হইয়া উঠে। ভগবান্‌ উজ্ভ্বলরূপে স্বীয় মুখশ্টী 
তাহার নিকটে প্রক(শ করেন, এবং সুমধুর বচনে তাহার হদ- 
ধুকে অমৃতসিক্ত করিয়া থাকেন। যে ক্ষেত্রের কণ্টক ও আন" 
জ্ভনাপুগ্ত দগ্ধ ও তাহ? কুষ্ট ও সারসংমুক্ত হইয়াছে, আকাশ 
হইতে বারি বর্ধিত হইয়া সেই ক্ষেত্রকেই সরস ও উর্ধববব করিয়! 
তোলে, পরে উহাই প্রচুর শস্যশালী হুঘ। কণ্টকাকীর্ণ কঠিন 
উচ্চ ভূমির উপর বর্ধস্যাপী উপশুপরি বারিবর্ষণ হইলেও উহা 
উ্বরত! প্রঃপ্ত'হয় না ও ফল শস্য উত্পাদন করে নলা। মানব" 
জীবনে ঈত্ববের ক্পাবারিব ফলোপধাগ্লিকত। হওয়া লা হওয় 
সন্বদ্ধেও ঠিক এই কথ1। জীবনু অনুতাপে ও সাধনায় 'গবৎ- 
কৃপা ধারণের উপঘুক্ত না হইলে সহস্র বক্তৃতা ও উপদেরশশ্রধণে 
ও সদ্দুষ্টাস্মদর্শনে কিছুই হয় না, পাপানুরত্ত বিষয়াসক্ত গর্বিত 
অন্তর সে সকল একেবারে অগ্রাহ্হ করে। অনুতপ্ু ও প্রস্তত 
জীবন আবার একটি' পাখীর গানে প্রেম ভক্তিতে বিগলিত হইয়। 
ভগবানের চরণে আকৃষ্ট হয়। একজন মোসলমান সাধুপুরুষ 
প্রতি সন্তাহে উপদেশ দান করিতেন, তাহাব উপদেশের সন্ভায় 
হত সহস্র ধনী, মানী, জ্ঞানী, পণ্ডিত উপস্থিত হইতেন। এক 
দিন তাহার এক অন ধন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে, 
আপনার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন এতাধিক সম্ত্রান্ত লোক 
উপস্থিত হন, তাহাতে কি আপনার আনন্দ ও উত্সাহ হইতেছে 


৬] 

1% এই কথা শরণ কবিষা উক্ত জাধুপুক্ষ বলিলেন, বিষা- 
চর ধনী মানী পণ্ডিত লোকদিগেব সমাগমে আমাব কিছুমাত্র 
আনন্দ ও উৎসাহ হয় না। আমি একজন পবিভ্রাণাখাঁ অনু" 
তাপিত দীনাত্ব। পাইলে আনন্দিত হই। তিনি আমার উপদেশ 
বুঝিতে পাবিবেন ও তাহাব জীবনে উহা ফলপ্রদ হইবে। সবি" 
খ্যাত মোসলমান তপস্থিনী বাবেষা বসোব! নগরে যখন উপ- 
দেশদশনার্থ সভাতে উপস্থিত ভইতেন, ষে পর্যাশ্থ তাপসবব 
হোসন সমাগত না'হইতেন তিনি একটা কথাও বলিতেন না, চুপ 
করিয়া বমিযা থাকিতেন। একদ| হোসন আগমন করেন নাই, 
উপদেশ শ্রবণ কবিবাব জন্য শত শত ধনী জ্ঞাণী প্রতীক্ষ। 
কবিয়। বসিয়া রহিয়াছেন, বাবে! একটী কথাও বলিতেছেন নী, 
ঈদৃূশী অবস্থা দেখিযা এক ব্যক্তি বাবেয়াকে বলিল যে, এত জ্ঞানী 
মানী সন্ত্রান্ত লোক আপনাব উপদেশ শ্রবণার্থ উপস্থিত আছেন, 
এক জন সামান্য ফকিব আসেন নাই, তাহাতে ক্ষতি কি? ইহ! 
শ্রবণ করি! বাবেয়া বলিলেন, “হস্তীব উদবেব জন্য যে শববত, 
তাহা আমি পিপীলিকাব মুখে কেমন কবিক়া অর্পণ করি 1” 

অ'তএব পবিত্রাণার্থা অনুতপ্ত আত্মাতেই উচ্চ ধর্ম্মোপদেশ 
সকল ফলপ্রদ হয়, তাহাতে সে অধিকতর দ্বর্মাভিমুখে আকুষ্ট 
হইয়া! থাকে । আবার ভগবত প্রসঙ্গ শুনিয়াও ঈশ্বরকপায় অনে- 
কের মনে অনুতাপানল প্রজলিত হইয়] উঠে, বিষয়ে বিবাগ ও 
বিতৃষ্ণ জন্মে । একদ1] কলিকাত। সমাজে এক জন বন্ধু দর্শক- 
গ্রুপে উপস্থিত হন। তখন প্রধানাচার্ধয মহধি দেবেক্্লাথ ঠাক্কুব 
বেদীতে আসীন ছিলেন ।*প।পীব কি গ্রতি হইবে?” এ বিষজ্কে 
তাহার উপদেশ হয়। মহ্র্ষিমখে এই উপদেশ শুনিয়! সেই 
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বন্ধুর অন্তরে অন্ুতাপানল জলিয়া উঠে। তাহার পূর্বক পাপ 
সকল স্মরণ হইতে থাকে, তাহাতে তাহার নয়নে অশ্রুধার। 
প্রবাহিত হয়, এবং সর্দ্বাঙ্গ কাপিতে থাকে । তিনি বলিয়াছেন 
যে, উপাসনান্তে আমি গৃছের ভ্রিতল হইতে সিড়ি দিগা নামিতে 
পারিতেছিলাম না, চরণ কাপিতে।ছল, চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে" 
ছিলাম! প্রাচীর ধরিয়! ধরিয়! বহ কষ্টে নামিয়াছিলাম। সেই 
হইতেই তাহার হৃদয়ে প্রকৃত নৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং ' তিনি 
ব্রাঙ্মসমাজে যোগদান করিয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন । পরিশেষে 
প্রচারব্রত অবলম্বন করিয়া! পরমোত্সাহ ও প্রেমের সহিত ভগ- 
বন্মছিম! দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়ান! মহর্ষির উপদেশ 
শুনিয়া সমাজে উপস্থিত পাঁচ *ত লোকের কিছুই হইল না, 
কিজ্ত দর্শকরুপে উপস্থিত এক জন লোকের অকম্মাৎ জীবনের 
পরিবর্তন হইল। ইহা কেবল পরিত্রাতা বিধাতার বিচিত্র 
লীলা । ইহ] ধরব সত্য যে, অনুতাপ না হইলে আত্ম! পরিত্রাণের 
জন্য ব্যাকুল হয় না, প্রকৃত বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হয় না, সুতরাং 
অধ্যাম্স রাজ্যে তাহাব প্রবেশই হইতে পাবে না। অতএব অনু- 
তাপই ধর্শমরজীবনের পত্তন্ভূমি। 

সাধারণতঃ ব্রাঙ্গগণ অন্ুতাপের পথ আশ্রয় করিয়া! ধর্শব 
গ্রহণ করেন নাই, তজ্জন্য ইহাদের জীবনে বিশেষ কোন পরি- 
বর্তন দেখা যায় না, নব জীবনের আলোক প্রকাশ পায় না। 
পঁচিশ বৎসরের ব্রাহ্মকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই পুরা 
তন ভাব ও রুচি তাহার চরিত্রে এখনও প্রভাব বিস্তার করিয়া 
আছে। ত্রাঙ্মগণ সধারূণতঃ বুদ্ধি ও ঘুক্তি দ্বারা বিচার করিয়! 
মতের সঙ্গে যিলিয়াছে ও ভাল' লাগিয়াছে বলিয়া, ব্রাহ্মধন্ধ 
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আশ্রয় করেন। পাপবোধে কষ্ট বোধ করিয়া তাহার! প্রকৃত পরি" 
ত্রাণার্থা হুইয়। ব্রাঙ্ম সমাজে আসেন লা, তজ্জন্য প্রায়ই তাহা" 
দিগকে ধন্মীভিমানী বা জ্ঞানগর্ব্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
অনেকে কিছু দিন পরে ব্রাহ্মমমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান, ব্রচ্ষো- 
পাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘোরতর উপাসক হন, এবং 
ব্রাহ্মধর্খের বিরোধী হইয়া ক্াড়ান। ইহার দৃষ্টাত্তের অভাব 
নাই।* যথার্থ দীনাত্বা লোক ঝোথায় ? মহর্ধি ঈশ। বলিয়াছেন 
ঘে, “দীনাত্বার। ধন্য, স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।” দীনাত্মারাই স্বর্গ- 
রাজ্য অধিকার করে। পাপবোধ হইয়। অন্থতাপের সঞ্চার না 
হইলে প্রকৃত পক্ষে আত্মা দীন হয় না। সাধু কবির বলিয়াছেন, 
"যে জন বলে আমা অপেক্ষা সকলে ভাল, আমি সর্বাপেক্ষা মন্দ, 
তিনিই আমার মিত্র ।” সাধু ফরিদ বলিয়াছেন, “যদি তোমার, 
শত্রু তোমাকে মুষ্ট্যাঘাত করে,তুমি তাহার বাড়ীতে যাইয়৷ তাহার 
পদ চুম্বন করিও।” এরূপ দীনাত্বাই বাস্তবিক পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম 
ল!ভ করিবার অধিকারী হয়। বিনীত আত্মাতেই ভগন্ভক্তির 
সঞ্চার হইয়া থাকে । বিনীত ও দীনাত্বা না হইলে হরিনাম 
করিবার অধিকার হয় না। আ্মচৈতন্য বলিয়াছেন, “তৃণাদপি 
ন্রনীচেন তারোরপি সহিযুণনা, অমানিনা মানদেন কীর্তভনীয়! 
সদা হুরি।” অর্থাৎ তৃণের ন্যায় নীচ তরুর ন্যায় সাং, 
এবং অমানী হইয়। অন্যকে মান দান করিয়া! হরিনাম কীর্তন 
করিবে। অধিকাংশ ব্রান্ষের অবস্থা তাহার বিপরীত। আমি 
বড় অন্যে ছোট, আমি অন্যের নিকটে' নত হইব কেন? 
তাহাদের এই ভাব। কেন না তাহারা 'নিজের পাপ ও অন্যের 
সদৃগওণ দেখিতে অন্ধ । ঈদৃশ বআত্মাতে দেব ভাবের অবতরণ 
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কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? স্বার্থ অভিমান যেখানে, 
সেখানে প্রকৃত পরিত্রাপপ্রধ ধন্ম বহু দূরে। অন্ুতাপের 
অভাবে এক প্রকার লৌকিক ধশ্থ রগ্ষা করিয়া কোন রূপে 
জীবন যাপন করা যায়। তাহাতে পাপ জীবন, পার্থিব 
জীরনের বিনাশ ও নবজীবনের সঞ্চার হয় না। আমাদের 
আচার্য কেশবচন্ত্রেরে পাপবোধ কেমন তীক্ষ ছিল, পাপের 
জন্য ঠাহার কেমন হ্বাল। যন্ত্রণ। ছিল, তাহা কর্তৃক বিবৃত 'জীবন 
বেপের পাপ বোধ অধ্যায় হইতে তাহার কিযুদংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দেওয়া গেল।--. 

ক্গ “মনের ভিতর আপনাকে যদি অধিক ভালবাসি, অণাকে ভালবাস! 
যর্দি কম হয়, আত্ম সুখের প্রতি যদ্দি অধিক দৃষ্টি পড়ে, তবেই স্বার্থপরতার 
পাপে পাপী হইলাম । ভিতরে এত লম্ব! দীর্ধাকুতি পাপাকৃতি দেখি, ঠিকৃ 
যেন নরকের কীট কিলধিল করিতেছে । এখনও জানি প্রত্যহ এক শত 
পাপে কম করি ন। গণন] যদি করি, এ জীবনে কত পাপ করিয়।ছি, 
এই 8৪ বত্নরে দশ লক্ষ পাপ করিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় ন। মনে 
পাপ বোধ এত ভয্নানক যে, ছোট ছোট পাপও মন ধা! করিয়া ধরিয়। 
ফেলে । সেই পাপ বোধ কষ্ট দেয়।” “বন্ধু, যেমন অন্ধকান্রের কথ! বলিলাম 
তেমন আলোকেপ কথাও বলিলীম। যদি পাপ করি থাক, তোমার 
প্রাণ ছটফট করুক, যেমনই ছটফট করিবে অমনি শান্তি দেবী মানিক! 
তোমাকে শান্তি দান করিবেন ।” 

অতএব আমর! যেন ধন্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আস্মানু- 
সন্ধান করি, নান উপায়ে বিবেককে তীক্ষ করিয়া পাপ বোধ 
করিতে যত্নবান হুই।" প্রন্কুতরূপে পাপ বোধ হুইলে তজ্জন্য 
অনুতাপ ও জ্বালা যন্তণা" অবশ্য হুইবে। তাহ] হইলেই শাস্তি- 
বারি বর্ধিত ও নব জীবনের অভাদ্য় হইবে। "যে ব্যক্তি আবস্রু- 
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পাত করিয়া বপন করে সে আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করিয়া 
থাকে ।” কাতর প্রাণে এস ভগবানের চরণ ধরিয়া প্রার্থন। করি 
যেন দিব্য আলোকে আমর! স্ব স্ব পাপ উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত 
৪ বিনীত হই। জন্মসিদ্ধ আজীবন শুদ্ধ নিক্ষলঙ্ক এমন সাধু কে 
আছেন যে, অনুতাপের প্রয়োজন হইবে না? 


পরিত্রাণের শাস্ত্র । 


রীষ্টবাদিগণ অপর ধন্াবলম্বীদিগকে বলেন, খীষ্টকে বিশ্বাস 
কর, দীক্ষা গ্রহণে খাঁষ্টাশ্রিত হও, এক্ণই পরিত্রাণ পাইবে। 
আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি। নবদীক্ষিত ঘুষ্টীন বালক যুবক 
পর্য্যন্থ “আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি” এইরূপ কথা যুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা করে। ইহা এক সামান্য প্রলোভনের কথ! নহে। 
পরিত্রাণ ব্যাপারটি কি? কোন্‌ অবস্থাকে পরিত্রাণ বলে, হয়তো! 
সে তাহা কিছুই বুঝে না, প্রশ্ন করিলে প্রকৃত উত্তর প্রদান 
করিতে পারিবে না। প্রভু যিশু ত্রাণকর্তী;, আমি তাহার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছি, অতএব পরিত্রাণ পাইয়াছি, এই তাহার সাধা- 
রণ সংস্কার হইবে। ইহাতেই সে পরিত্রাণ পাইয়াছি বলিয়! 
মনকে প্রবোধ দিতে ও অন্যকে উপদেশ দিতে উৎসাহী হুহদ্া 
থ!কিবে। *হিন্দুরা বলেন, যাগ ঘজ্ব কর, বলি উপহার ইত্যাদি 
দানে দেব দেবীকে সন্তষ্ট কর, পরিত্রাথ পাইবে, পুনজ্ন্ 
হইবে না, স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতে"*আসন প্রাপ্ত হইবে, 
স্বরজনাগণ তোমার সেব। করিবেন। স্মধারণতঃ তাহাদের মন্চে 
মৃহ্যুর পর পুনজ-ন্স না হওয়া, এবং স্বর্গলোকে নিত্যকাল ইস্ত্রি 
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ছুখসভ্োগ করাই মুক্তি। ধর্ম শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে পরি- 
ত্রাপবিষয়ে উচ্চমত থাকিলেও জাধারণ পুন্জ ম্মবাদী হি্দুর 
নিকটে তাহ! অপরিজ্ঞাত। মযোসলমানেরা বলেন, পুত্তলপুজ। 
ও নরপুজ। পরিত্যাগপুষ্বক “লা এলাহ এল্পেহা মোহম্মদ রন্থ" 
লারাহ" এই কলেম।! পড়িয়া এস্লাম ধন গ্রহণ কর, পুনরুণ্থা- 
নাদি মত স্বীকার কর, প্রত্যহ পঁঁচি বার নমাজ পড়, যখাবিধি 
রোজ পালন ইত্যাদি কর, “নন্বাত” (পরিত্রাণ ) পাইবে," অন্য 
কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। এস্লামধর্মাবলম্বী সাধুলোকেরা 
প্রলয় কালে কবর হইতে সমুখিত হুইয়। নিত্য স্বর্গে যাইয়া বাস 
করিবেন, সুরাঙ্গনাগণ কর্তৃক তাহারা সেবিত হইবেন, মোসলমান 
দিগের মতে সাধারণতঃ ইহাই পরিত্রাণ লাভ বা স্বর্গভোগ। 
কাফের লোকের! অর্থাৎ অনেকেস্গরবার্দী পৌত্তলিকগণ চিরনরক 
যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ইহাই নরকদণ্ড। 

নববিধানে পরিত্রাণের শান্জর অন্য রূপ। পরিত্রাণ কোন 
বাহক স্থূল বন্ধ ব1 সীমাবদ্ধ কলিত অবস্থা নছে। এই ধর্খে 
পরিত্রাণের আরম্ভ আছে, শেষ নাই। আমি পরিত্রাণ পাইয়া 
বসিয়াছি, এই কথা কেহ বলিতে পারেন না। প্রকৃত অনুতাপ 
হইতে জীবনে পরিত্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, কিন্ত তাহার পুর্ণতা 
বা শেষ কোন কালে হুইয়া উঠে না। মুক্তি বাহিরে নয়, 
অস্তরে। আমর আত্মার অনস্ত উন্নতি বিশ্বাস করি। অতএব 
মুক্তির ব্যাপারও অনস্ত। পরিত্রাণের ছুইটী অবস্থা, এক অবস্থা 
অভাব পক্ষে, আর একটা ভাব পক্ষে। পাপপরিত্যগ, ইন্ট্িয়- 
সংযম, রিপৃদমন, সংসারে বিরাগ, ভোগে নিঃস্পৃহা ইত্যাদি এ 
সকল অভাব পক্ষে; ঈশ্বরে অনুরাগ ভক্তি, প্রেমের সঞ্চার, 
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এগবদ্ধর্শন শ্রাবণ ও তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপন ইত্যাদি ভাৰ 
নপঞ্ষে পরিত্তাণের অবস্থ। "ঈশ্বর তগ্ন আত্মার নিকটে থাকেন, 
তিনি অন্ুতাপিত আত্মা সকলকে পনিত্রাণ করেন।” এই প্রব- 
।চনের তাৎপর্য এই যে ভগ্ন ও অনুতাপিত আত্মার নিকটে ঈশ্বর 
প্রকাশিত হন, এবং ঈদ্ৃশ আত্মাতে পরিত্রাণের কার্ধ্য আরজু 
করেন। আমার কতকগুলি কুআ'্যাস ছিল, আমি পরস্বাপহরণ ও 
স্ব! প!ন করিতাম, এক্ষণ সেই সকল ছুক্ষত্্র হইতে নিবৃত্ত হই. 
'যাছি, তাহাতেই আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি, ই! বলিতে পারি 
না। অনেক লোক ছুই চারিটি কুকণ্্ হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
আমি পরিত্রাণ পাইয়াভি বলিঘা স্পর্ধা করেন, ইহ। তাহাদের 
ভয়ানক ভ্রম। প্রীষ্টীয় অন্প্রায়ন্থ অনেক লোক এই ভ্রমে পড়িয়। 
প্রতাবিত হইতেছেন। উন্নতির যেমন অস্ত নাই, এক প্রকার 
বলিতে পারা যায় যে, পাপেরও অন্ত নাই। আমি চুরি নর- 
হত্যাদি করিলাম না, ভাহাতে আমি নিষ্পাপ পবিভত্রাত্মা। হইলায, 
ইহা কেমন করিয়া বলিতে পারি? চুরি না করিলাম, কিন্তু 
আমার পরস্থাপহরণে স্পৃহা হয়, পরদ্রব্যে লোভ হয়, ভ্রাত। ভগি- 
নীর অনিষ্ট সাধনে মন ধাবিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি 
কেমন কবিষ্া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম, অতাব পক্ষেও 
পরিত্রাণ পাইলাম । অস্থরে পাপপ্রবুত্তির প্রবলতা সত্বে আ।ন 
পবিত্রাণ পাইয়/ছি, এরূপ বলা বাতুলতামাত্র। এতভিনন সুত্র 
শুষ্ক কত পাপ অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়। রহিয়াছে, তাহার অস্ত 
নাই। সাধনবিহীন স্থল দর্শীর চক্ষে তাছা সহজে ধরা পড়ে 
না। কুচিস্তা, অপ্রেম, স্বার্থপরতা, ঈশ্করে অবিশ্বাস ইত্যাদি 
শত শত পাপ যাহা অন্যের চক্ষে প্রায় পাপ বলিম্প! প্রকাশ পায় 
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মা, কিস্ঠ ভগবস্ক্ত সাধু লোকদ্দিগের নিন্মল দৃষ্টিতে সে সকল 
স্থুল পর্বতের ন্যায় প্রতীঘমান হয়। যতই আত্মার ঈশ্বরের 
সান্নিধ্যল।ভ হয ততই পাপ বোধ অভাব বোধ প্রবল হইতে 
থাকে। একটু অটরাগ্য একটু শুষ্ক ভাব উন্নত আত্মার পক্ষে 
অসহ হইয়া উঠে, তিনি সেই সকলকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া 
গণা কবেন। ভগবদ্ধন্ত মহাজন ভগবানের আলোকে দিন দিন 
নৃতন নূতন পাপ দেখিয়া অস্থিব হন। তাছাব শেষ কোথা? 
আবাব আত্মার অনন্ত উন্নতি, অনস্ত ঈশ্বরকে লইয়া পরিত্রাণের 
ব্যাপার, ভাবপক্ষেও শেষ নাই। অনস্তকাল ঈশ্বরদর্শন উত্হ্বল 
হইতে উজ্ভ্বলতর হইবে, তাহার নৈকট্য এবং তভাঁহাব সঙ্গে 
যোগ দিন দিন গাট়তর ও গ্রভীরতর হইবে, কখন নিঃশেধিত 
হইবে না। মোসলমানদিগের এরপ বিশ্বাস যে, এই পুথিবীতে 
দেহ ধারণ পর্য্যস্তই আম্মার উন্নতি ও অবনতির শেষ। পরকালে 
বিচাবান্তে পুণ্যে উন্নত আত্ম! স্বর্গে যাইবে, পাপে অবনত খাহার! 
তাহারা নবক লোকে প্রবেশ করিবে। মৃত্যুর পর আর 
আস্মার পুণ্য উপার্জনাদি হইবে না, ইহলোকের কম্মানুরূপ আত্মা 
পরলোকে ফলভোগী হইবে, নৃতন আর কিছুই সঙ্ঘটিত হইবে 
না। এই মত্তকে আমবা ভ্রাস্তিশূন্য বলিয়া ম্বীকার কবি না। 
আমর] বলি আত্ম! যখন অনস্তকাল স্থায়ী, পাপের জন্য শ্রাস্তি- 
ভোগের পর তাহার অনস্ত উন্নতি হইবে, ঈশ্বরের উজ্ভ্বলতর 
আবির্ভাব আত্মা লাভ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হুইবে, ভ্রেমশঃ 
তাহার অধিকতর হুশ সুক্ষ অভাব বোধ হইবে ও ভগবানের 
সঙ্গে খনিষ্ঠ যোগে অভ্ভাব যোচন হইতে থাকিবে। ইহাই 
নায়্ার পরিত্রাণের অবস্থা, ইহার সীমা কোথা ? আমি পরিত্রাণ 


[ ১১ ] 


পাইয়াছি, এস তুমিও আসিয়া পরিত্রাণ লও, এইরূপ ম্পন্ধার 
কথা বল! ছুঃসাহসিকতা! মাত্র । নববিধান সীমাবদ্ধ সন্থীর্ণ ধর্ম 
নহে, তাহার সমুদায় ব্যাপাবই আকাশের ন্যায় যুক্ত ও অসীম । 
জীবনের সর্বোচ্চ অবশ্থ1 পরিত্রাণ ব্যাপারকে নববিধন সীমাবদ্ধ 
করিতে পারেন না। খ্রীষ্টবাদীব। বলেন, যিশুপ্বীষ্ট রস্তদান করিয়। 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহাকে যে বিশ্বাস করে ও আশ্রক় করে 
সেই পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। যেমন যেব্যপ্তি ভোজন 
করে তাহারই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, অভুক্ত ব্যক্তির ক্ষুন্িবৃত্তি হয় 
না, তদ্রপ যে ব্যক্তি পাপের জন্য প্রায়শ্চিন্ত করে তাহারই 
জীবনে পরিত্রাণের ক্রিয়। আরস্ত হত্ঘ অন্যের জীবনে নহে। 
প্রতোক ব্যক্তিকে অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিজের নিজের 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইবে । কেবল অন্যের রক্তদ্বানে হইবে 
না। যদি ঈশ্বরান্গত্য ও বাধ্যতাকে শ্রীষ্ট বা পুত্ব বলি, ভবে 
পরিত্রাণের জন্য তাহা প্রয়োজন। কিন্চ সুধু শ্রী শ্রীষ্ট পুত্র পুত্র 
বলিয়া নিনাদ করিলে হইবে না, সেই অবস্থা! প্রাপ্ত হওয়া চাই। 
পুত্রত্বে পরিত্রাণের একাংশ মাত্র প্রকাশ, উহাতে আরম্ত মাত্ত। 
সথিত্ব দাসত্ব মহাভাব মন্ততা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার চাই। 


০ 


বিধানে মণ্ডলীর একতা । 


জগতের পরিত্রাতা ভগবান্‌ উপযুক্ত সময়ে আপনার বিশেষ 
চিহ্নিত ও অনুগত দ্বাসের অস্তরকে পরিত্রাণপ্রধ নূতন বিধানের 
পবিত্র জ্যোতিতে জ্যোতিত্মান করেন। তখন সেই সাধু মহা- 
জন পবিত্রাত্বার আলোকে আলোকিত ও স্বগ্াঁয় বলে বলীয়ান 
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হইয়া মুক্তিপ্রদ বিধিতত্ব জগ্রতে প্রচার করিতে প্রবৃন্ত হন। 
পর কতকগুলি লোক পরে ঈশ্বরপ্রেরণাস্ব পবিত্র প্রচার কাধ্যে 
দেই মহাত্মার সহকারিতা করেন। প্রথমোক্ত মহাপুরুষকে ধর্ম 
প্রবর্তক ব! প্রেরিত বলে, শেষোক্ত চিহ্চিহ ব্যক্তিগণও প্রেরিত 
আখ্যা প্রাপ্ত হন বা প্রচারক বলিয়া গণ্য হুইয়া থাকেন। ইঙ্থা- 
দের অপেক্ষা প্রথমোক্ত মহাত্বার বিধানে বিশেষত আছে। 
তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবান্‌ হইতে নববিধানের মূল তত্ব, সকল 
ধেবপ অবগত হন, সহ্কারিগণ সেরূপ নছেন। তাহার! প্রবর্ত- 
কের অনুগত হুইয়৷ চলিবেন, তাহাকে অতিক্রম করিবেন না, 
ইহাই বিধতার নিম ও নির্দেশ। দলবদ্ধভাবে তাহার অনু- 
জরণ করিয়া চলিলে বিধানের কাব্য সম্বন্ধে তাহারাও অনুপ্রাণিত 
হন, এবং প্রভৃত স্বর্গায় বল লাভ করেন, তাহ।তে বিধান অচিরে 
জয়যুক্ত হয়। বিধানের প্রবর্তক ও তাহার সহকারীপিগের এক 
উদ্দেশ্য এক মত এক কচি এক ভাৰ এক প্রণালী এক কথা৷ এক 
কার্ধ্য এক আচার ব্যবহার হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাদের 
ভিন্ন ভিন্ন দেহ, কিন্ট বিধানে তাহারা সকলে এক প্রাণ। যখন 
নিজেব নিজের রুচি স্বার্থ এবং অনুচিত দ্বাধীনতার বশবর্তা 
হইয়! অনুগামিগণ প্রনর্তক ও নেতাকে অতিক্রম করিয়া চলেন, 
তখনই বিধানমণ্ডলীতে মহ। অশান্তি উপস্থিত হয়, বিধানপ্রচারে 
বি্ব ঘটে । একটি যন্ত্রের একাঙ্গ বিকৃত হইলে যেমন তাহা- 
দ্বার! কাজ ভাল চলে দা, একটি বাজনার পঁ'চটি তারের মধ্যে 
একটি তার বিকৃত হইলৈ যেমন সেই বাদ্যের হুর ঠিক হয় না, 
তদ্রপ বিধানযন্ত্রের প্রপ্থান অন্গন্বপূপ ছুই এক জন লোক বিধি- 
বিরুদ্ধ ভাবে ও অনিয়ন্ত্রিত রূপে চলিলেই বিষম গোল উপস্থিত 
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ফয়। আত্মত্যাগ কবিয়া আপনার যাহা কিছু তৎসমূদ্ধায় বিস- 
হন পিঘ্বা মৃতকে আলিম্্ন করিয়া এখানে আমিতে হয়। তাহ। 
হইলে জীবন পাঁওয়। যায়, এবং জীবন দানের উপায়ন্গরূপ হওয়া 
যায় । অন্যথ। বিধানের মহ মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া পরে বিষদু- 
বুদ্ধি ও ন্দার্থকে আশ্রয়বপূর্নক বক্র ভাবে চলিলে নিজে জালা - 
তন হইতে ভয়, অন্যকেও জালাতন কবা হয়। তাহ।তে কিছুদিন 
বিধানের কার্ষো বিশ্ব হইতে পারে, কিন্তু ভগবানেৰ কার্য কখন 
বন্ধ থাকে না, তিনি যে অভিপ্রায় করেন তাহা পর্ণ হয্স। তিনি 
অন্য চিহ্ুত ভৃত্য দ্বাদ( আপনার কার্য সাধন করিয়া লন। 
বিরুদ্ধচারীই পবিত্যন্ত ও পবিত্র মণ্ডলীচযত হইয়া নিজের কর্ম 
ফল ভোগ করেন। ছে।ট হরিদান্স বৈরাগ্যের বিধি ভঙ্গ করিয়া 
এক নারীব নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া শ্ীচৈতন্য কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইলেন, পরে মন্াহত হইয়! প্রাপত্যাগ করিলেন। তাহাতে 
শচৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্কিব বিধান ও বৈরাগ্য ধর্শের প্রচার বন্ধ 
হুইল না। প্রেরিতমণ্ডলীর অন্তর্গত জুডাম ধনলোভে শত্রু 
হস্তে আপনাব নেতা ও গুরু শ্রীঈশাকে অর্পণ করিয়া আপনার 
কম্ম ফল ভোগ করিল, তাহাতে যিশ্ প্রবর্তিত ধন্ম কি বিলুপ্ত 
হল? যিস্ুর পরম শত্রু পল প্রভৃতিকে ভগবান্‌ তাহার পরম 
অনুগত ভক্ত করিয়া অলৌকিকরূপে সেই বিধানকে জগত 
স্থাপন করিলেন। তাহার ইচ্ছা কে রোধ করিতে পারে ? তিনি 
ত সম্ভব সম্ভব করেন, অসাধ্য সাধন করেন। 

প্রায় চারিশত বতমর পুর্বে শ্রীচৈতন্যের অনুগামী ভক্তগণ 
কিরূপ দ্বিলেন? তাহারা একশরীর একপ্রাণ, এক প্রকার 
বৈরাগ্যব্রতে ব্রতী, এক হরিনামে সকলে মত। আমাদের 

হ. 
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জাচার্ধ্যদেব সেই দশকে তালফলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন। একটি তাল ফল যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাস যুকু হয়, 
সেই সকল শাস পরম্পর এরূপ সম্বন্ধ যে, দেখিতে যেন সকলে 
এক, শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত শিষ্যগণ ঈদৃশ একান্ীভূত হইয়া. 
ছিলেন। যেখানে ভিন্নতা ও স্বতন্ততা সেখানেই পাপাস্ুরের 
পরাক্রম ও প্রমার। একতাব্রতে হজরত মোহম্মদের দল পৃথি- 
বীতে দুর্জয় হইয়াছেন, সকলের এক নিয়ম ও এক বিধি পালন, 
গ্রতিদিন একত্র দলবদ্ধ ভাবে পাঁচবার উপাসনা কবা, একত্ত 
প্রসঙ্গ ও পাঠ। এরূপ দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা আর কোথায় আছে? 
হু্দিসে উক্ত হুইয়াছে, হজরত এরূপ বলিষাছেন ;-_ 


“তোমর!1 মহাদলের অনুনরণ কর, যে বাক্তি একাকী হয় সে একাকী 
নরকানলে পতিত হইয়া] থাকে । “এই দলের উপর ঈশ্বরের হস্ত 
রহিয়াছে, থে ধলশুনা হয় নে একাকী নরকাঁনলে নিপতিত হইয়। থাকে ।” 
"যে কোন .গ্রামে বাপ্রান্তরে তিন জন লোক নাই, তথায় দলবদ্ধ মমাঈ 
হইতে পারে না। শক্মতান তাহাদের উপর পরাত্রম প্রকাশ করিয়! থাকে, 
অতএব ভোমার উচিত যে দন্লকে আশ্রয় কর, যেহেতু নেকড়ে বাঘ 
ঘথভ্ ছাগ পণুকেই তক্ষণ করিয়া! থাকে।” 


উত্পীড়িত হইয়া! যে সকল মোসলমান গৃহনম্পত্তি পরি- 
ত্যাগ পূর্বক মক্কা হইতে মদ্দিনায় যাইয়। হজরতের জন্তববে বান 
করেন, তাহাদিগকে মোহাজের বলে, এবং মদ্দিনানিবাসী যে 
সকল মোসলমান সেই মোহাজেরদিগ্রকে আশ্রয় দিয় সাহায্য 
স্বান করিয়াছিলেন তাহাদিগকে আন্মার বলে। এই মোছাছের 
দল ও আন্সার দলের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ ও অনৈঝ্য না! 
থাকে এই উদ্দেশ্যে হজরত মোহম্মদ এক এক জন প্রধান 
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ঞ্জোহাজেরকে এক এক জন প্রধান আন্সার পুরুষের সঙ্গে বিধি 
লুপ্বক ভ্রাতৃত্বহ্ত্রে সন্বদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সুত্রে একজন 
অন্য জনের ধন সম্পত্তিব উত্তরাধিকারী পর্যাস্ত হন। একতা 
স্থাপনে চজরতের এতদৃব দৃঢ়তা ছিল। এক ঈশ্বর, এক রসুল 
এক ধশ্মগ্রন্থ কোরাণকে সকলে জন্দান্তঃকরণে মান্য করিয়া 
চলিস্, এক প্রক্চার বিধি ও এক প্রকার নিয়ম প্রণালীর অনুসরণ 
করিবে, ইহ।তে তাহার প্রাণগত যত্ব ছিল। তাত দল রক্ষা 
ধর্ম রন্নণ পাইবে না, এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 

নববিধান ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী সম্প্রদায় চূর্ণ করিয়া এক মণ্ড- 
লীতে পরিণত করিবেন, এই তাহার প্রধান লক্ষ্য, তাহ! কোথায় 
সংসাধিণ্ত হইতেছে ? গৃহেই নানা দল। বিধানপ্রবর্তক অস্বীকৃত 
হইতেছেন, তাহাতেই এই গ্রোলযোগ ও অশান্তি । তাহাকে 
অতিক্রম কবিয়া এক এক জন স্বতন্ত্র হইয়া! ভিন্ন ক্লচি ও ভিন্ন 
মত ও প্রণীলীর অনুসবণ করিলে কেমন করিঘ্া একতা রক্ষা 
পাইতে পারে ? উপাসনা ও অন্থষ্ঠানাদির প্রণালীর একতায় মণ্ড- 
লীর একতা, তগ্ভিন্নতায় ভিন্নতা উপস্থিত হয়। এস্বলে বিধান- 
প্রবর্তকের একান্ত অনুসরণ ও তাহাব প্রত্ত্ঠিত ব্রত বিধি 
নিশ্নম প্রণালী সকল পালন এবং শ্রীদ্দরবারের আনুগত্য স্বীকার 
একতার ভূমি। এই মহামণ্ডলী শ্রীদরবারের নিকট নিজের স্বাধ।- 
নতা ও শ্বতস্্র মত ব্যক্তিগত ভাব বিসজ্জন করা, বিনীত হইয়া 
ইহার মাদেশ শিয়োধাধ্য করা চাই। এই মণ্ডলী ছাড়া! আমি 
এক জন স্বতন্ত্র পুরুষ এই ব্যক্তিত্বেই ভিন্নড। ও বিচ্ছেদ ছয়। 
শ্রাদরবারসম্বন্ধে শ্রীমৎ আচাধ্য এই বলিয়াছেন ২-- 


এই দল ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না) এই মণ্ডলী নববিধান আমিধার 
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প্রণালী, এই ঘর 'বে কাশী প্রীরন্দাবন, জেরুজেলমূ অপেক্ষা! বড় । এই 
ঘরের নাম উনবি'শ শতাব্দীর স্বর্গগমন |” প্দর্বার তুমি দেবতা, তুমি 
ঈশ্বব" ইভাদি। 

বিধানপ্রবর্তক থে সমস্ত পবিত্র বিধি ব্রত নিয়ম প্রেরিত- 
দিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সকলে তাহা জীবনে প্রতি" 
নালন করিলে আজ পবিত্র একতার রাজ্য স্থাপিত হইত, এই 
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ও ছু'খ ক্লেশ মণ্ডলীকে ভোগ করিতে হইত না। 
এখানে সেই পবিত্র বিধির কিয়দংশ “প্রেরিতদিগের প্রতি 
বিধি” পুস্তক হইতে উদ্বত করা যাইতেছে । 

*নুভন বিধি অবলশ্বনীম;__পবস্পবের অধীন হইয়া কাঁধ্য করিভে 
শিক্ষা ; যাতাদের শঙ্গে মতের মিল মাই তাহাদের নঙ্গে যোগ রাখ]1-- 
আপনার ও পরিবারের ভার লম্পর্ধপে প্রচাত্কীর্মযালযে অর্পণ করা, 
এবং নিজে তৎসন্বন্ধে অর্থ ব্যয় ন। কী, প্রচা্রকমতার আদেশ ও আশীর্বাদ 
[ভঞ্গ প্রচার কবিতে ন1 ঘাওয়], নাধন ভজনের ভাব জীবনে অর্বদ! 
উজ্জ্বল রাগী" ইত্যাদি । “মমমে শময়ে স্বহস্তে রন্ধন একত্র ভোজন 
ও শযল।” *গ্রেরিত বন্ধুগ্রণ মোণাৰপা যেন তোমাদের লোড উদ্দীপন 
না করে, তোমা ভিখারী ভইবে, কলাকার জন্য ভাবিবে না, যে অন্ন চিন্ত? 
বস্ত্র চিন্তা করে সে অল্লবিগানী। ঈশ্বব তোমাদের সর্বান্ব। তীহাঁর চরএ 
ভিন্ন তোৌমপা আর কিছুই কামন1! করিবে না। অন্যকে দিবে নিজে 
লইবে পা, ধন স্পর্শ যত দুর সশুব পবিহার, নংসারনম্বদ্ধে নিশ্চিন্ত, দারিদ্র 
প্রকুত্র থাক11” “বৈরাগ্যের নিয়ম পৃর্ণভাবে পালন করিবার জঙ্ত ঈশ্বরের 
আদেশ হইক্সাছে। এত দিন কিয়ং পরিমাণে প্রচারভাগান্ের উপর নির্ভর 
করিতে, আবার কিয়ং পরিমাণে পর্কীয় সাভাযোর মুখাপেক্ষী হইয়] 
থাকিতে, এখন হইতে আর তাহ! হইবে ন1। ভোমর]1 ও তোমাদের স্ত্রীরা 
অন্যের অর্থ স্পর্শও করিতে পারিবে ন11” “এই স্থান হইতে সমস্ত 
নাহাধযকারী দাতাদিগকে ঘোষণ1 করিয়! দেওয়! যাইতেছে থে, আমাদের 
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প্রেরিত প্রচারকদিগের হন্তে সাহারা একটী পক্ষনাও অর্পণ করিষেন ন1। 
ধাহ| কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথব| প্রচারভাপারে অর্পণ করিতে 
পবরিষেন। উই্ঠরা দিতেন না, ইহীরা লইবেন ল1। ভাঁঙারীর হস্তে 
সমস্ত ধন আনিবে |” “পরস্পরে প্রেম কর, কলহ বিবাদ পরিতাগ কর। 
যদি ভযানক কলহ বিবার্দের কারণ আনে লিথিয়1 দরবারে উপস্থিত করিতে 
চইবে, যুধে উপস্থিত কত্রাও হইবে ন1। প্রশ্ন লিখিয়! দরবারে দাও, 
পবিক্রাক্মা তাহাব উত্তব দিবেন |” *তোমরখ বিনক্বী হও, কোন বিষক্কে 
আপনার উপর গৌরব লইও না। আমি আমাৰ আমা, এ ভাব চির 
দিনের জন্য বিদায় করিষ] দাও । নীচ আমির স্বার্ঘপবদ। ও অভিমান 
পরিহার কর্ণ», এবং আপনাকে ঈশ্বরে ও সুবিস্তীর্ন মনুষ্যুত্থে নিমগ্ন কর। 
ভোমরা"তোমাদের আপনাত্র নও ।* “নর্বাপেক্ষা] উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ খলিখা 
মান, এবং বিশ্বীন কর যে, উপানলনার অনিয়ম অধৈর্য, চাঁঞ্চলা, অনারল্য 
বা) শুদ্কতা মহ] পাপ। উত্তৰ উত্তব বর্ধনশীল প্রেম এবং মনের একতানতা| 
সহকারে উপ!সন]। কর যে, শীঘ্র যোগ ও সহবান সম্ভোগ করিতে গারিবে )” 
“নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্মের উচ্চ মাধন করিতে গিয়! নীতিব 
প্রতি উদাসীন হইও ন।। যোগ করিতে গিষ] ছুলগাভিপরাযণ হইও ন]। 
ভক্তি সাধন করিছে গিয়া নীতি উল্লজ্ঘন করিও ন1। রপনানম্বন্ধীক় 
নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তাঁব নীতিতে, চক্ষেব নীতিতে, শ্রবণেব 
নীতিতে, সমৃদাষ নীতিতে আপনাদিগকে লমুত্ষল কব।” “সর্াত্র নববিধা- 
নের পূর্ণ ত1 বক্ষা করিবে । কাহা4ও খাতিরে ব1 ভে অস্ত তাব মিলিভ 
হইতে দিবে ম1” ইভ্যাদি। 

এই সকল বিধি সকল প্রেরিত মান্য করিয়া চাললে এক", 
তার রাজ্য দর্গ র!জ্য স্বাপিত হদ্ব। 





যুগাধর্্ম ও সমন্বয় 
ধখন পৃথিবীর কোন পান্টি মধ্যে ঘ্বোর ধর্ম্বিপনী7 টয়াছে, 
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নর নারী সকল উন্মার্ঈগামী স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম ও নীতির 
শৃঙ্খল ছেদন পুর্্বক ইন্লিক়নৃখবিলাসে--পাপত্রোতে অঙ্গ ঢালিক্া 
দিয়াছে, তখনই বিধাতার বিশেষ কুপা অবতীর্ণ হইয়াছে, ধর্ম" 
জগতের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে । দেই 
দয়াময় পতিতপাবন পিত1। আপন জঅন্তানের পাপ সহ্য করিতে 
আপন সৃষ্ট আদরের পৃথিবীর দুর্গতি দর্শন করিতে পারেন ন|। 
বিপ্লব কালে তিনি এক একাট অলৌকিক শক্তিমম্পন্ন লোক 
প্রেরণ করিয়া! তাহাদের ভিতর দিয় পরিত্রাণের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 
করেন, এবং বিপথগামী সগ্রাণধিগকে মুক্তির পথে আকর্ধণ 
করিয্বা থাকেন। মেই সকল ঈশ্ববপ্রোরত মহাম্মা আপনাদের 
জীবনের সমুদয় উত্সাহ উদ্যম নর নাগীর দুঃখ মোচন ও কল্য(ণ- 
রধ্ধনের জন্য ব্যয় করেন। এমন কি তন্নিমত্ত বিষম ছুঃখ বিপদ্‌ 
মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন কবিতে তাহাব!| কুন্ঠিত হন না। 
তাহারা বিধাতার আন্ৰা সম্পাদনার্থ জগতের ছুঃখরাশি শ্বীস্ণ 
মস্তকে বহন করেন। বুদ্ধ পাণক চৈওনা ও ঈমা মুস। মোহ্‌- 
স্ম্ঘ প্রভৃতি এই শ্রেণাস্ব ঈশবপ্রেগিত মহাজন। আমর! যত 
দূর অবগত আছি তাহাতে এহ হদযুঙ্গম হইয়াছে ষে, আমদের 
'ধিষ্ঠান ভূমি এসিয়া মহাদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম 
এসিষাতে পুনঃ পুনঃ ধন্ম বিপ্লব খাটফ্জাছে, এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ 
ধন্মপ্রবর্তকের ক্মভ্যুদয় ুইয়াছে। এখান হইতেই ইয়ুরোপ 
প্রভৃতি পৃথিীর অন্য।ন্য মহাদেশে ধশ্মালোক বিকীর্ণ হইয়াছে। 
ইমুরোপ প্রভৃতি বশমাশ সভ্যতম দেশের আধিবাসিগণ যখন 
অন্ভ্রানাছন্ন বন্য পশুবৎ ছিল, তখনও এদেশে সমুজ্ভ্বল জ্ঞানা- 
লেক বিকীর্ণ এবং ধন্মের মহ! মহা! ব্যপাৰ সকল সঙ্ঘটিত 
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হইয়াছিল। পরে ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ এদেশের অলোক" 
মা মান্য মহা পুকুষদ্দিগের নিকটে অবনত মস্তকে জ্ঞান ধর্ম শিক্ষা 
করে। পশ্চিম এসিয়া তুরস্ক আরব প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ 
যুগ্ন ধর্শের ব1 বিধানের প্রকৃতি একপ্রকার, দক্ষিণ এসিয়া তারত- 
বর্ষে অন্য প্রকার পরিলক্ষিত হয়। সচরাচর আরব তুরদ্ক দেশের 
লোকের জীবন বীরত্প্রধান, ভাবতবধায়দিগের জীবন ভাবপ্রধান। 
স্থতরাঁ সেই পাশ্চাত্য দেশে বিধানপরম্পবায় আদ্যোপাস্ত 
বীরত্ব উদ্দীপক বিশ্বাসের ব্যাপার দুষ্ট ইয়। ঈশ্বরের প্রভৃত্বে ও 
তাহার আদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পন্মত তুল্য বাধাবিদ্বের 
মধ্যে বজ্জপেহী হইয়| অটল উৎসাহ ও উদ্যম সহক্ষাতো অত্রন্্য 
প্রেরিত মহাঞ্জনগণ ৬াহার আর্দেশ সম্পাদন করিয়াছেন । এক- 
মাত্র অদ্বিতীষ ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন ও তাহার আক্গা পালন 
৷ ফাহাদের জীবনের লক্ষা ছিল। লন্ষা সাধন করিতে যাই 
সহস্র সগষ্র প্রবল শরক্রর সঙ্গে অস্কুতেভয়ে তাহাদের খোরতর 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, বিশ্বাসবলে তাহারা সর্বত্র বিজদ্বী 
হইয়া এক এক জন বীরত্বের কীর্তিস্তত্ত স্বপ্ূপ হইয়াছেন। নিয়ম 
নিষ্ঠা নীতিপালনে তাহার! একান্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। 
মে দেশ বীবত্বের ভূমি, বিশ্বাম নট কঠোর পদার্থ, হুতরাৎ বিশ্বা" 
সকে প্রাধান্য দান কবিয়া যুগ ধশ্ম তথায় অবতীর্ণ হইয়াছে, 
আদি ধশ্বপ্রবর্তক এব্রহিমের যুগ হইতে, সেই দেশের চরম 
প্রেরিত হজরত মোহম্মদেব যুগ পর্য্যস্ত, তথায় যুগধশ্বের একই 
ভাব দৃষ্ট হইতেছে। তত্রত্য ধর্মপ্রবর্তক.ও তদনুগামিগণ অটল 
বিশ্বামের সহিত ভগবানের আদেশ পালন ও তাহার কার্ধয সম্পা- 
দন করিয়্াছেন। ঘদিচ একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন ও 
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ঠ্টা্ার আদেশ বা ইচ্ছা! পালন সমুদয় পাশ্চাত্য বিধানের এই 
সাধারণ ভা, তথাপি কিন্ত প্রত্যেক বিধানের আবার 
বিশেষত্বও আছে। ধাতু মৃৎ্ প্রস্তরাদি গুরে স্তরে ক্রমে স্থাপিত 
হইলে পর বহু যুগাঞ্জে ধরিত্রী যেমন জীখ জর সুখনাসের উপ- 
যুক্ষ হইয়াছে, যুগধরন্মও তদ্রপ ক্রযশঃ একটির পর একটি প্রকাশ 
পাইয়া মানবমগুলীকে সঘুব্রত অবস্থায় সংশস্থাপিত করিয়াছে। 
জীবের যেমন শৈশব বাল্য কৈশে।র প্রৌট যৌবনাদি ভিন্ন ভিন্ন 
অবশ্য! ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যুগ ধর্শ্সম্বন্ধেও ঠিক 
তদ্রপ। প1শ্চাত্য দেশে সর্ধ প্রথমে এতব্রাহিম ছুজয় বিশ্বাস- 
বলে পৌন্তলিকত! বিনাশ করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পুজা 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত কলেন। এই একেখ্বরবাদ প্রচার হওয়ার 
বছু শত বংসর পর পুনপবার নরপৃজা ও পৌত্তলিকতার প্রাছু- 
ভাব হইলে, মুসাদেব আব্ভূতি হইয়া একেখ্বরবাদ পুনঃ স্থাপন 
করেন। ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ ও বাহায প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শন এই 
তত্ব তাহ) কর্তৃক প্রথম বিঘবোধিত হয়, এবং তিনি কঠোর নীতির 
শাসন অগুঙীতে স্থাপিত করেন। তাহার বহু শত বৎসর পর 
মহর্ষি বি্থ ষে যুগধর্্ম প্রচার করেন তাহার সার প্রেম এবং 
ঈশ্বরের বাধ্যত। ও ইচ্ছাধানতা। পরে কালক্রমে লোকে ঈশ্ব- 
রকে ছাড়িয়া পুস্তল ও ঈশ্বরপুত্র ঈসাকে লইয়া ব্যস্ত হইলে, 
এস্লাম ধর্দের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ প্রাদুভত হুন। তিনি 
কোরেশদগের পৌনুলিকতা ও খ্রীষ্টধাদীদিগের নরপুজার বিনাশ 
সাধনে করবাল ধারণ করেন, এবং মহা1 তেজ ওবিক্রিম সহকারে 
একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য পুনঃ স্থাপন ও তাহার পুজা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, ব্রতোপাষনাদির 
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নিষম নিষ্ঠ। এবং মণ্ডুলীতে এক! স্থাপন; বিশেষভাবে এস্লাম 
নি এই কার্ধ্য দেখা যাত্র। জেই পাশ্চাত্য দেশে এইক্ূপ 
কয়েকট' প্রবল যুগ ধর্মের মহ ক্রিয়া ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয্ব। 
কিন্ত কোন পরবর্ভাঁবিধান পূর্ন্ববন্তাঁ বিধানকে এবং গরবন্তাঁ ধর 
প্রবর্তক পূর্বববন্তাঁ ধর্মপ্রবর্তককে অর্বীকার ও অতিক্রম করিষ! 
চলেন নাই, বরৎ সাদবে গ্রহণ ও শ্বীকার কবিয়াছেন। ম্হর্ধি 
ঈসা বশিকাছেন যে, "আমি মুসার ধর্ম বিনাশ করিতে আমি নাই, 
বং পুর্ণ করিতে আসিয়াছি ।" হজরত মোহম্ম্ণ বলিয়াছেন 
সে, “আমি এব্রাহিমের একেশ্বরবাদ্কে পুন্জাঁবিত করিতে আমি" 
য/ছি।” এবং তিনি ইহাও বলিগ্ছেন যে, আমি মুসা ও ঈশা- 
প্রবর্তিত ধন্বের মত্যতার সংশ্থরপক। নুতন বাইবেল পুরাতন 
বাইবেলকে আদর করিয়া গ্রহণ কনিয়াছেন। বাইবেল তও- 
রাত জন্ন,র প্রভৃতি তদ্দেশীয় সমুদায় প্র'চীন ধর্ম শান্ত্রকে 
কোরাণ খ্ীকার করিয়ছেন। এক জঅন্প্রদ্দায়ের অজ্ঞানী 
লোকের।ই অন্য সম্প্রদায়ের বিধানপ্রবর্তক ও বিধান শাস্ত্রের 
প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সে দেশের এই যুগধর্ধ 
পরম্পরার প্রকৃতি পধ্যলোচন। করিলে তৎসমুদায়ে কেবল 
আদ্যোপান্ত অটণ বিশ্বাস, তজ্জনিত অদম্য উত্সাহ উদ্যম দুষ্ট 
হয়। কিন্তু ভাবের কোমলতা অতি অল্পই লক্ষিত হয়। 
দেশে ধশ্মপ্রবর্তক বা ততসহকারিগণ প্রেমে বিহ্বল হুইয়। কীর্তন 
করিয়। বেডাইয়াছেন, ব প্রাকৃতিক পদে ঈশ্বরের মহিমা শক্তি 
ও সৌন্দধ্য দ্েখিখা প্রেমপুলকিত হুদক্ধে' স্তম্ভিত হইয়া রহিয়া- 
ছেন, ইহা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। কেবল তাহাদের 
অসাধারণ বীরত্ব ও কাধ্যোঘ্যম দৃষ্ট হয়। তাহার ঈশ্বরের 
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আদেশপালনে শত্রু কর্তৃক ভ্রুশে নিহত, অনলে নিক্ষিণ, ঠিংস 
মুখে ও হস্তিপদতলে নিপাতিত, সুতীক্ষ করবালের নিয়ে স্থাপিত 
হুইয়াছেন। দেই ধর্ম বীরগণ অল্লানব্দনে অসম্থুচিত চিত, 
প্রভৃর ইচ্ছা ও আদেশ পালনের জন্য এইরূপে আত্মবলি দান 
করিয়াছেন। 
এই ভারতবর্ষ ধশ্মগ্রবর্তক ও খষি মহর্ষিগণ, হৃদয়ের 

কোমলপ্চা ও ভাবুক লইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়ছিলেন, 
ভাহ।দের জীবন বিশ্বাসপ্রধান বলিয়] প্রতীতি হয় না। সেই 

[দি যুগে ধথ্েদের সময়ে গিরিশিধরে, নদীতটে, সাগরকৃলে 
ধর্মসংস্থাপক খধিগণ অবন্বানপুব্বক প্রকৃতিপটে ঈখরের 
মহিমা ও সৌন্দধ্য দেপিয়। প্রেমে বিগলিত ও ভাবে পুলকিত 
হইয়া স্তবস্ততি বন্দন। করিয়াছেন। এ দেশে প্রথমতঃ বাহ 
প্রকৃতিতে ঈশ্বরাভির্ভাব ঈর্শনে ভবেদ্দীপন হয়, তৎপর 
নৈদাস্তিক যুগে আত্মাতে ব্রহ্ষের আবির্ভাব দর্শন করিয়া খধষিগণ 
ভাবে পুলকিত হইয়াছেন, এবৎ এইরূপ বলিয়াছেন। 

তন্দু দশ গুড়মনু প্রবিষ্টং, গহাহিতং গছ্ররেষ্ঠং পুৰাণমৃ। 

অধ্যাজ্ম যোগাধিগ্মেন দেবং মনা ধীরে হশোকৌজ হাতি ।” 

তিনি ছুর্জেয়, তিনি নমন্ত বন্ততে গুঢ়রপে প্রবিষ্ট হই! আছেন, 
তিনি আজ্মাতে স্থিতি করেন ও অতি নিগুঢ স্থানেও বাস করেন, তিলি 
নিভা; ধীর ব্যক্তি পরমাজ্বাব নহিত স্বীয় আত্মার নংয়োগপূর্বাক অধ্যাত্মযোগে 
নেই প্রকাশবামূ পরমেশ্বরকে উপলদ্ধি করিঘ! হধ শোক হইতে বিমুক্ত 
হরেন। | 

পরে পৌরাণিক যুগে সেই ভাবের পুর্ণ ভঞ্জির মন্ততায় পরি- 

ণ্ড হয়। ভক্তদীবনে ভগবান্কে অবতীর্ণ দর্শন করিক] ভক্তগণ মত্ত 
হইয়।ছেন। ভক্তির ধর্মমংস্থাপক শ্রচৈতন্যের সময়ে কেবল ভক্তির 
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প্লাবন, মহ।ভাব, পুলক ও অশ্রুপাত হয়। শিখ ধন্খের সংস্থাপক 
ছ%নানকও কোমলভাব প্রেম ভক্তি জীবনে প্রচার করিয়াছেন। 
বৌদ্ধধন্মেব সংস্থাপক বুদ্ধদেব যদিচ ধ্যান ধারণ! ও প্রবৃন্তিনির্বব।- 
পের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, এ ধর্মে তাদুশ সনস ভাব নাই, 
তথাপি কিন্ত একব্রাহিম মুসা মোহম্মদ প্রভৃতির প্রবর্তিত ধর্দের 
ন্যায় এই নিধানে বিশ্বাসের গ্রাধানা দেখা যায় না। কিন্ত এই 
।বৌদ্ধধশ্ম এদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী, নয় বলিয়াই যেন এদেশে 
বদ্ধমূল হুইল লা। অন্য দেশে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। 
এখানে হুকোমল ভাব রাজত্ব করে, বীর বিশ্বাস নয়। সাবের 
(মোহিনীশক্কি থাকলেও বিপদ্‌ পরীক্ষার সম্মুখে সে দাড়াইতে 
পাবে না, কিন্ধ বিশ্বাস সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করে। এদেশের 
বিধানাশ্রিত লোঞ্ পরীক্ষাকে বড় ভয় করে, সামানা পৰীক্ষা 
বায়ুর হিল্লেংলে সচর|চর ভাহাদিগের পতন হয়। পাশ্চাত্য 
দেশেব বিধানাশ্রিত লোক পরীক্ষার সংগ্রামে দুজ্জ য়। এদেশের 
সাধারণ লোকের প্রকৃতিতে প্রকৃত বিশ্বাসের একান্ত ক্ষীণতা, 
ইহাবা চঞ্চল স্বভন লঘুচিত বলিয়। প্রসিদ্ধ। জামান্য লোকের! 
কাহার পরিধানে একখানা গৈরিক ধেখিলে ভাবে গদগদ্ হইয়া 
পড়ে। এজন্য গৈরিক পবিধান প্রবঞ্চনার জালবিশেষ হুই- 
য়াছে। মস্তকে জটাপুঞ্জ মুখমগুলে শ্শ্রজাল এবং কে ভু,পা* 
কার তুলসীমালা থাকিলে এবং সক্থীর্তনে নৃত্য ও মুচ্ছ্গ| হইলে 
এদেশেব লোকের চক্ষে খাটি অবতার ইয়া পড়িতে হয়, তাহার 
চরণে তাহারা পড়িয়া লুঠিত হইডে থকে । সামান্য লোকের 
কেন অনেক কৃতবিদ্যের ও এই হুর্দশ। দ্ঘটিতেছে। পাচ্চানাতূমি 
জারব তুরস্ক প্রতৃতি দেশে এরূপ ভাব নয়। আরখ তুরস্ক প্রভৃতি 
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বীঃত্বপ্রধ।ন বিধানক্ষেত্রে ঈশ্বর বাজবেশে বীরবেশে প্রকাশি* 
তথাকার বিধ!নাশ্রিত লোকের! ঈশ্বরকে মহাপরাক্রাস্ত মহিমাদ্িত 
শাসনকর্ত। দণ্ডদাতা বাজাধিন।জ ও প্রড়বূপে দর্শন করিয়া সন্তরচ্ত 
ও বিকম্পিত হইয়াছেন, সকলে হার রাজ্য স্বাপন ও আদেশ 
পালনে ব্যাকুল হইয়! উঠিয়'ছেন। সেখানে “দয়াল হবি" বা 
*ল্েছম্রী ম।? বলিয়া কেহ ভগবান্‌কে সম্বোধন কবে না, ঈশ্ব- 
বেন তেজ বিক্রমেব কথাই সকলে বলে। তাহাব ইচ্ছা সম্পা- 
দনে ও আক্কাপালনেই পরিত্রাণ এই সাব কথা। দে দেশে 
পিত সম্বোধন আছে বটে, কিন্ত পিতভাবেও পুরুবত্ব, শান, 
তেজ ও প্রতাপ প্রকাশ পায়! আমাদের মাইভসি ভানতবর্ষে 
মৃদু প্রকৃতি আর্াদিগের নিকচে পব্মেশ্বব “দয়াল হবি" ও 
পন্সেহময়ী মা” রূপে প্রকাশিত হইয়। জ্দঘকে দ্রবীহুত কবিতে- 
ছেন। এখানকার ভক্তমণ্ডলী মা, মা, ও দয়াল হরি, দয়াল হরি, 


বলিয়া বিগলিত হুন,কাদেন ও নাচেন। এই ভান সে দেশে 


নাই। সেদেশে সুদৃঢ় বিশ্বাসের করবাল, এদেশে ম্থকোমল 
ভক্তিব অশ্রু । সে দেশেব বিধানাশ্রিত লে।ক পুরুষপ্রকৃতিপ্রধান, 
এদেশের লোক নাদীপ্রকতিপ্রধান। দৃঢ় ও কোমল এই ছুই 
ভাবত্রোত এসিয়। মহাদেশের দুই প্রান্তে প্রধাহিত। নববিধান 
এদেশে অভূযুদিত, হুতরাং নববিধানাশ্রিত লেকদিগের জীবনেও 
ভাবেব প্রাধান্য দেখ! যা, বিশ্বাসের প্রাধান্য নয়। প্রত্যেক 
দেশে মানব প্রকৃতির অনুযাদ্ী বিধানের সমাগম হয়। 

ন্ববিধান পাশ্চাত্য দেশ ও এদেশের সমুদায় মুগধরন্ত্রকে ও 
মুগধন্থের প্রবর্ত কদ্দিণকে গ্রহণ করেন, কাহাকেও অশ্বীকার করেন 
না। তিনি সকলের জমন্বয়সাধনে প্রবু। ঈশ্বর এক মাত্র 
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অদ্বিতীয়, তাহার ধর্মী ও তাহার বিধি এক অন্যকে খণ্ডন 
ও অস্বীকার করিতে পারে না, তাহা হইলে তিনি মিথ্যাবাদী 
মিথ্যাচারী হছন। এক বিধান অন্য বিধানের বিরোধী নয়, ধরং 
পরস্পরের মধ্যে গঢ় যোগ ও সামগস্য আছে। নববিধান তাহাই 
প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি এত্রাহিমের একেশ্বরবাদ, 
মুসার নীতি, ঈশার বাধাতা, মোহন্মদের উদাম ও নিষ্ঠা, ষোণী- 
(দিগের যোগ,শ্রীটচৈতন্যের ভক্তি, শাক্যসিংহের নির্বাণ এই সমুদয় 
গ্রহণ এবং সপার্ধৰ সমুদায় ধর্ম প্রবর্তককে স্বীকার পুর্বক পর- 
স্পরের সম্মিশনসাধনে এক বিচিত্র পুর্ণ ধর্মের প্রকাশ করিতে. 
ছেন। যেমন একটী রমণীষ্ অট্টালিক। নির্মাণ উদ্দেশ্য কেহ 
চুপা আনিস রাখে, কেহ ইঞ্টক, কেহ কড়িকাঠ; পরে সুনিপৃণ। 
রাজমিস্ত্রী আসিয়! সে সকলকে গ্রহণ ও সংযোজনপুর্ব্বক 
বিচিত্র প্রাসাদ নিশ্বাণ করে, নববিধানের প্রবর্তকের কার্যযও 
সেই প্রকার। তিনি যোগীদিগের যোগ ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তি 
ঈশার বাধ্যতা মোহম্মদের বিশ্বাস প্রভৃতি উপকরণ গ্রহণ করিয়া 
সম্ভাপিত জীবের শান্তি ও আরামের স্থান বিচিত্র ছয় প্রাসাদ 
নিশ্মাণ করিয়াছেন। অন্য অন্য ধম্মবিধান অপেক্ষা এস্লাম 
ধন্মের সঙ্গে নববিধানের ঘনিষ্ঠ যোগ ও সম্বপ্ধ। এন্লাম 
ধন্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, এন্লাম ধন্মের মণ্ডলীর একতা, 
এস্লাম ধন্মের পূর্বতন বিধান গ্রন্থ ও সাধু মহাপুঞ্ষদিগের 
সঙ্গে ষোগ, এস্লামধশ্মের রাদভক্তি ইত্যাদি নববিধানের 
বীজ ও মূল তত্বের সম্পূর্ণ পোষকতা করে। কেধল নব- 
বিধানের ন্যায় সেই সকলের সার্স্ঘভৌমিক ভাব নাই। কোরাণ 
ও ছুদিসের দ্ুরি ভুরি বচন ইহার প্রমাণ। আমরা বছু 


৩ 
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বচন উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এ কথার সত্যতার সমর্থন 
করিতে পারি। 


যব এরর 


জীবনের লক্ষ্য । 


এক জন মোসলমান সাধক একটী অট্টালিকা নিশ্বাণ করেন। 
গৃহ প্রস্তুত হইলে গুরু আগসিয়। উপস্থিত হন। তিনি নব 
অট্রালিকার ইতস্যতঃ নিরীক্ষণ করিয়া শিষাকে জিজ্ঞাসা কবেন, 
“তুমি এই গ্রহে গবাক্ষ কেন রাধিয়াছ € শিষ্য উত্তর করেন, 
“গৃছের অভ্যন্থরে বা ও আলোক সঞ্চারিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে 
গবাক্ষ রাখা হুইখাছে।” ইহ! শ্রবণ করিয়া গুরু বলিলেন, 
“বৎস, তোমার বাতায়ন স্বাপনের লক্ষ্য শ্রেষ্ঠ নহে, অতি নিকৃষ্ট। 
এই গবাক্ষপথে আঙ্গানের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নমাজের জনা 
প্রন্বত হইবে, এই লক্ষ্য করিলে ধর্মামধকের উপযুক্ত লক্ষ্য 
হইভ। আম্মার কল্যাণ মুখ্য লক্ষ্য, শাসীরিক কল্যাণ গণ 
লক্ষ্য হইবে। তুমি আত্মা অপেক্ষা শবীরকে শ্রেষ্ঠতা দান 
করিয়া । গবাক্ষপথে বায়ু ও আপোক সঞ্চার গৌণ লক্ষ্যের 
মধ্যে রাখিলে ঠিক হইত | ছৃঃখের বিষয়, তুমি গৌণকে মুখ্য 
করিয়াছ। যাহ] আনুষঙ্গিক হইবে তাহাকে প্রধান করিয়ান।” 

লক্ষ্য ও আদর্শ অনুসারে মন্ধষোর জীবন সঙ্গঠিত হইয়া 
থাকে । যাহার লক্ষ্য উচ্চ ও আদর্শ মহানৃ, তাহার জীধনও 
সমুন্রত হয়, যাহার তাছা নীচ তাহার জীবনও নীচ হইয়া থাকে। 
বঙ্ষলোকপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসহবাস ও ব্রদ্ষচরিত্রলা্ভ ধাহার জীবনের 
লক্ষ্য, তাহার শিক্ষা ও সাধনও পেইরপ হয়, জীবন তানসারে 
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পঠিত হইয়া দেবত্ের জো তি বিকীর্ণ করে। যে ব্যক্তি সাংসা* 
রিক ছুখোন্নতি ইন্দ্িকরসত্তোগ আপন জীবনের লক্ষ্য করিয়াছে, 
তাহার শিক্ষা কার্য ভাব চরিত্র তদনুরূপ, সে নীচ সংসার” 
গতিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রঙ্গক্ঞান লাভ কবিয়! ভ্রহ্মমেবার জন্য 
জীবনকে প্রস্তাত কর! যাহার বিদ্যা শিক্ষা ও পাণিত্যলাভের 
উদ্দেশা, তাহার জীবন ক্রমশঃ তদনুসাবে সঙ্গঠিত ও সমুন্নত 
হয়; যাহার শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য লাভের মুখ্য লক্ষ্য সংসারে ধন 
মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, সাংসা* 
রিক হুখেরই অধিকারী হইয়া থাকে, সে মুক্তিত্রদ্ধ উচ্চব্রহ্ষ- 
জ্ঞানের কখন অধিকারী হইতে পারে ন।। যে ব্যক্তি উত্তম 
আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া! আলেখ্য চিত্র করে, তাহার আলেখ্য 
যেমন ক্রমশঃ উত্কষ্ট হয়, মন্দ আদর্শ অনুসারে চিত্র করিলে 
যেমন মন্দই হইয়া! থাকে, তদ্রপ যাহার জীবনের আদর্শ উচ্চ 
তাহার জীবন উচ্চ হয়, যাহার আদর্শ নী তাহার জীবনও নীচ 
হইয়া থাকে। উচ্চধর্খ্ব সাধন উপদেশ বক্তৃতা উপাসনাদি 
করিয্াও লক্ষ্যের দোষে অনেকের তাহা বিফল হয়। সেই সকল 
কাধ্যে দি খ্যাতি গ্রতিপত্তি লাভ ও লোকরগন কর] উদ্দেশ্য 
হয়, ঈশ্বরের নিকটে তাহার কোন মূল্য নাই, স্বর্গে তাহার কিছুই 
পুরস্কার নাই। আবার ব্রদ্বপ্রীতি লক্ষ্য করিয়া ষদ্দি কেহ সামান্ত 
গৃহকম্ম সম্পাদন করেন দ্বর্গে তাহার মহামূল্য হয়। লক্ষের 
শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টঙাম্ুদারে কার্ধের শ্রেষ্ঠতা ও অপকুষ্টতা। 
লক্ষ্য উচ্চ হুইলে সামান্য কাজও উচ্চ হু, লক্ষ্য নিকৃষ্ট হইলে 
সংসারের দৃষ্টিতে যাহ! মহৎ কর্ম্ম তাহ! ছ্বর্গলোকে নিতান্ত হীন 
বলিয়া! পরিত্যক্ত হয়। ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া! একটী প্রয়স! 
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দ্রিদ্রকে দান করিলে সেই পয়সাটী ভগবান্‌ শ্বয়ং হাত পাতিয়া 
গ্রহণ করেন, সংসার উদ্দেশে) যশ খ্যাতির জন্য লক্ষ মুদ্র। বিতরণ 
কর! অপেক্ষা সেই একটী পয়সার মূল্য অধিক। যদি ঈশ্বরের 
প্রসন্নতালাভের সঙ্গে লোকের চিত্তাকর্ষণ ঈশ্বরসেবা ব্রতোপাসনা- 
পির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের পুজা হইয়া 
থাকে, ঈশ্বরের সিংহাসনে তাহার পার্থখে মানবকে শ্বাপন কর! 
হয়। এরূপ ব্রতোপাসনাদিতে অপরাধেরই বৃদ্ধি হইয়া! থাকে, 
ভগব।ন্‌ তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। আমাদের জীবনের 
একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্‌ হইবেন, উহাকে অবিষিত্র প্রীতি প্রদান 
করিতে হইবে। তাহা না হইলে সকলই নিক্ষল। পারস্য 
দেশী কোন মহাকবি বলিয়াছেন,“ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে অন্ন 
জল গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করার একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরের 
সেবা করা, তোমরা মনে করিও না, খাওয়া পরার জন্য জীবন 
ধবণ 1 

আমদের দ্রেশের আমাদের জাতির এমন কি পৃথিবীর এরূপ 
দুরবস্থা ও ছুর্গতি কেন? নরনারী এরূপ সংসারের কীট হইয়া 
নীচ ভাবে জীবন যাপন করিতেছে কেন? লক্ষ্য নীচ বলিয়া 
তাহারা সংসার চায়, পশুবৎ ইন্দ্রিয় সুখসভ্তোগ করিতে চাক, 
হুতরাং জীবনও তদ্রূপ সঙ্গঠিত হয়, সহুত্রের মধ্যে একজনেরও 
উচ্চ স্বগাঁয় জীবন আছে কি নাসদ্দেহ। লক্ষ্য উচ্চ লা হইলে 
দেশের ছুঃখ ছুর্গতি পাপ অত্যাচার নীচতা কখন ঘুচিবে না, 
ধনে মানে জ্ঞানেও ঘুচিবে না। মহর্ষি ঈশ! খলিয়াছেন “অগ্রে 
স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে যাহ! প্রয়োজন তাহা! তোমাদিগকে 
প্রদত্ত হুইবে।” বাস্তবিক ন্বর্কে লক্ষ্য কর--ভগবান্কে জীব- 
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মের লক্ষ্য কর, সমুদায় প্রাণের সহিত অন্তরের সহিত সমগ্র 
জীবনের সহিত তাহাকে গ্রীতি কর, সকল দিকে কুশল কল্যাণ 
হইবে, ধর্ম হইবে, পরিত্রাণ পাইবে, সংসারে নিম্খবল সুখ লাভ 
করিবে। বর্তমান যুগে নরনারী ঈশ্বরকে প্রাণ হইতে হৃদয় 
হইতে গৃহ সম্পন্তি হইতে বিদায় দান করিয়াছে, তাহারা আপ- 
নাদের সমগ্র জীবন ঝুষ্ঠরোগাক্রান্ত সংসারের চরণে উৎসর্গ 
করিয়! বমিষ়াছে। বিধানবিশ্বাসী সেই নিগৃহীত তাড়িত ভগ" 
বান্‌্কে নিজের দেহ মন আতস্মাতে, গৃহে পরিবারে, অন্নে বশ্ধে, 
বিষয় কার্যে সমুদায়ের মধ্যে সাদরে স্থাপন করিবেন। সমু- 
পায়ের লক্ষ্য তিনি হইবেন। ভগবানের আদেশে ঈশ্বরপ্রীতি 
উদ্দেশ্যে ভোজন পান শয়নোপবেশন বিষয় কণ্মণদি সমুদায় 
করিতে হুইবে। প্জলে হরি, স্থলে হরি, চন্্রে হরি, হৃর্ধে্য হরি, 
অন্নে হরি, বস্থে হরি, গৃহ পরিবারে হরি, দেহ যন প্রাণ হরি॥ ইহা 
কেবল সন্গীতে গাহিলে হইবে না। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য করিয়া 
ইহা সাধনপুর্বক জীবনে প্রদর্শন করিতে হইবে। ভগবান 
আমাদিগকে এইরূপ আশীর্বাদ করুনু। 





ব্রহ্মদর্শন। 


একদ। প্রধানাচাধ্য মন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর স্বীদ্ন অনু 
গামী ব্রক্ষোপাসকধিগকে বলিগ্লাছিলেন, হিন্দুরা অগ্রে আপনা" 
দিগের ঠাকুর দর্শন করিয়। প্রণাম করেন, পরে পান ভোজনাদি 
করিয়। থাকেন। হিন্দৃদিগের এই উৎকৃপ্ট নীতি ব্রাঙ্গািগের 
অবলম্বন করা কর্তব্য । ব্রন্দোপাসকগণ প্রত্যহ ব্রহ্মদর্শনাস্তে 
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ছোজন পান করিবেন। হিন্দুগণ ধাতু প্রস্তরাদি নির্মিত 
নিজীঁব পুত্তলিকাকে আপনাদের উপাস্যদেব বলিয়া দর্শন কবেন। 
ব্রাহ্মগণ সাক্ষাৎ বিদ্যমান জীবন্ত পরম দেবকে প্রত্যক্ষরূপে 
দর্শন করিয়। ভক্ভিপুব্ৰক প্রণাম করিবেন। ব্রচ্মদর্শন যে পর্য্যন্ত 
না হয ভোজনাদি করিবেন না। এই উপদেশ শ্রবণ কারয়া 
অনেক সাধক ব্রহ্মদর্শন না করিয়া! ভোঞগন করিব না, এরপঁ 
দচসন্কুলল হন। কেহ কেহ কোন কোন দিন বেল! ছুইটা 
তিনটা পর্য্যন্ত ভোজনে নিবৃন হইয়া ব্রহ্ম দর্শনার্থ ধ্যান ধারণ! 
স্যাতি বন্ধনাদিতে নিরত থ।কেন। এইরূপ ব্যাকুল সাধনায় 
অনেকের দেবদর্শন দিন দিন সমুজ্বল হুইয়া উঠে। 
ব্রাহ্মদিগের উপাস্য ঈখব বাহ্য আকৃতিবিহীন। মাকার 
বন্তকেই চক্ষে দেখা যায়, ধাহার আকার নাই ভাহার ধর্শন 
কিবপে সম্ভব? অনেকে এই প্রকার প্রন করেন। ষাহদেব 
অন্তদষ্টি অধ্যাত্ব দাউ ভ্ক্দ্ধ এরূপ স্্লদরশীর পক্ষে জড় 
নেত্রে জড় পদার্থ দর্শন সিন হৃক্ষ চিন্ময় পদার্থের দর্শন 
অসন্তব হইবে আশ্চর্য কি? তাহ] বলিয়া নিলাক।র বর্গের 
দর্শন হয় না, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। বরং 
ছুল ভৌ[তক পদার্থ অপেক্ষা নিরাকাব ব্রদ্ষেব দর্শন সমজ্জবল 
হয়। তাহার তুলন।য় জড় বস্তর দর নকে দর্শশই বলা যায় না। এই 
বাহ্য দর্শশেঞ্খিযমযোগে কোন বাহ্য বন্তরই প্রকৃত দর্শন হয় না, 
পদার্থের গুণ-__তাহার বর্ণ আক্লুতি ও বিস্ততিমাত্র উপলব্ধ 
হয়। গুণের আধাব মূল পদার্থকে চক্ষু বা অন্য ইপ্রিয় কোথায় 
অবধারণ কবিতে হক্মম? চত্্রমাদর্শনে যে শৌনধ্য, সাগর 
দেখিয়। ষে গান্তীর্ধ্য অন্তরে প্রতিভাত হয় তাহার আকার 
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ক্কাথায়? অথচ দেই ভাব নিরাকার হইলেও জীবস্তভাবে 
প্লাণকে স্পর্শ করে। জীবাত্ম। সাকার নহে, নিরাকার, উহ] 
স্থুল দেহ নহে, হস্ত পদ্দ চক্ষু কর্ণ নাসিকারদ্ির সমহি নহে; 
জীবাত্বা! জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছার সমষ্টি। আমি বলিতে জীবাত্বা। 
আমি সাকাব নহি, আমি দেহ,_-আমি চক্ষু, আমি কর্ণ নহি। 
আম।ব দেহ আমার চক্ষু আমার কর্ণ ইত্যাদি আমার শহ্যা 
আমার গৃহ ইত্যাদিব ন্যায় আম। হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। 
আমাদের দেহের কোন অংশ যি নই হয়_-টক্ষু নষ্ট হয়, কর্ণ 
বিকৃত হয়, ৬হ।তে আমন অর্থাৎ জীবাত্ব'র বিনাশ হয় না, 
আমি প্রক্ষতিত্ব থাকি। হস্তপদশন্য চক্ষুকর্ণবিহীন হুইয! "মামি 
ঠিক থাকিতে পারি। অঙঞএব দেহ হইতে আমি অর্থাৎ 
জীবাত্বু। সম্পূর্ণ গতন্ত্। দেহ স্মুল ছোঁতিক উপাদানে সম্গঠিত, 
জীবাজ্স। অভীপ্রিয় নিলাকাবৰ চিৎ পদার্থ। জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছার 
আকান কি হঈতে পাবে? জীবান্ত্। কাল ব৷ শুভ্র, দীর্ঘ বা হু্গ, 
ইহ] কেহ বলিতে পাবে না। কেননা এ অকল জড় পদার্থের 
গুণ বা অবশ্থ]। চিন্ময় পদার্থ জীবাত্বা এ সকল জড়ীয় গুণের 
সম্পূর্ন অতীনত। বাহ্য নেত্রে দশন করা যায় না, কর্ণে শ্রবণ 
করা যায় না, অথচ সেই নিরাকার জীবাতআ্বাকে কে ন. প্রত্যক্ষ 
করিতেছে ? আপনাকে কেন দশন কবে? আমি, তুষি, 
তিনি এই জীবাত্বা সকল এক অন্যকে উজ্জ্বলপ্ূপে দেখধিতেছে। 
অথবা ভ্রান প্রেম বাৎসল্যাদি জীবাত্মার গুণ সকল নিরাকার, 
তাহা সকলে স্পষ্ট উপলব্ধি কগিতেছে। ভ্রাঙঃ, তুমি আমাকে 
দেখ, আমি তোমাকে দেখি, তাহাতে কি দেখ! যায়? জ্ঞানপ্রেম 
ইচ্ছাসমন্বিও একটি ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। জানিতেছে, ভাঁল' বানি' 
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তেছে, ইচ্ছ1 করিতেছে এমন একটি পদার্থ স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। 
উহা সাকার নয়, নিরাকার। যদ্দ বল আমিতুমি শরীর, ইহ! 
তোমার অত্যন্ত ভুল। মৃত্যুর পর আত্মা চলিয়া যায়, দেহ 
থাকে, সেই দেহকে কে রাম বা শ্যাম এইরূপ জীবাস্বার বিশেষ 
মামে সঙ্োধন করিয়া থাকে বা আদর করে? একটি শিশুও 
স্পষ্ট বুঝতে পারে দেহ প্রাপশূন্য হইয়াছে, প্রাণ চলিয়া গিয়াছে । 
কিন্ত এই আত্মদর্শন বাহ্য দৃষ্টিতে হয় না, জ্ঞাননেত্রে হইয়া 
থাকে। বাহিরের স্থল চক্ষু স্কুল ভৌতিক বস্তমাত্র কথকঞ্চিৎ 
দর্শন করে, অন্তশ্চক্ষু জ্ঞাননেত্র আনপদার্কে অবধারণ করিয়া 
ধাকে। 

এইরূপে জ্ঞাননেত্রে বা বিশ্বাসনেত্রে ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্গ 
নিরাকার চিন্ময় অনস্ত। ব্রহ্ষম্বরূপ ও ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে ঝষি বচন 
এই 7-- 

“ন পধ্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্্ণমন্্রাধিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। কবিরম্মনীষী 


পরিভূঃ স্বয়ন্তু ধাথ।তথ্যতোহর্ধান্‌ ব্যদধা চ্ছাশ্যতীভ্যঃ নমাত্যঃ |” 
ঈশোপন্ষদ, | 


অর্থ ;--তিনি সর্বব্যাপী, নিরবন্বব, শির! ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, 
অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ধ্বদর্শা, মনের নিয়স্তা) তিনি সকলের 
শ্রেষ্ট ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ধবকালে প্রজার্দিগের যথোপযুক্ত অর্থ 
সকল বিধান করিতেছেন। 


*অপোরণীয়ান মহতোমহীয়ানাজাস্য জন্তোধিহিতো গুহীয়ামৃ। 
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকে1 ধাতো; প্রসাদাশ্মহিমানমাত্বামঃ |” 
কঠোপনিষদন। 


পরমাত্ব! শৃক্ষম হইতেও শৃক্ম এবং মহৎ হুইতেও মহৎ। 
তিনি প্রাণ্িগ্ণের হৃদয়ে বাস করেন; ব্গিত শোক ব্যস্কি সেই 
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ইন্িয়াতী'ত বিধাতাকে ও ভভাহার মহিমাকে তাহারই প্রসাদে 
শন করেন। 
“অশব্বম্পর্শমরূপমব্যয়ং " তথ। রসম্সিতামগদ্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং 
মহতে। পতরং ধ্রবং নিচাধ্য তন্মু তা মুখাৎ প্রমুচ্যতে |” 
কঠে!পনিষদ. | 
ধাহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, 
ক্ষয় নাই ; যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি মহৎ হুইতেও মহৎ, 
নিভ্য ও নির্বিকার, জীন তাহাকে জানিয়। মৃত্যুমুখ হইতে 
বিমুন্ভ হয়। 
"আপবণিপাদে| যবনো! গ্রহীতা পশাতচক্ষুঃ স খণোতাকর্ণ: |” 
শ্বেতীশ্বতনোপনিবদ । 
ভাহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাহার পদ 
নাই, তথাপি তিনি দৃরগামী ; তাহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি 
দ্শন করেন; এবং তাহ|র কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। 
হিন্দুদিগের মূল ধণ্শান্্র মহামান্য প্রাচীন উপনিষদ গ্রন্থে 
নত এই সকল মহর্ষি বচন দ্বার] প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈশ্বর 
নিরাকার নিরবয়ব ইন্দ্রিয়াদিবহিত ও মহান্‌ অনস্ত। তিনি সর্প্ব- 
বাপী, তিনি ভূদর বা কবেন, তাহাকে দর্শন কর! যায়। 
বৃহাদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;-_ 
'যদৈতমন্পশাত্যাক্মানং দেবমঞ্জন1, ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততে। বিজ- 
% সতে।* 
ধার ব্যক্তি কালত্রয়ের প্রভু প্রকাশবান্‌ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে দর্শন করেন। তখন আর তিনি কাহারও নিন্দায় প্রবৃত্ত 
ইন না। 
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কি প্রকারে জীবাত্বা পরমাত্মবাকে দর্শন করে, কঠোপ- 
নিষদে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে 7-- 

“হাদ। মনীষা মলমোভিক্রিপ্তো য এতদ্বিছুরমৃতান্তে ভবস্তি |” 

“নৈব বাঁচা ন মনন] প্রাপ্ত,ংশকে। ন চক্ষুন1, অস্তীতি ব্রবতৌহনাত্র 
কথন্তছপলভাতে |” 

ইনি ৃদগত সংশফরহিত জ্ঞান দ্বারা দৃই্ই হইলে প্রকাশিত 
হন। এইরূপে ধাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর ছয়েন। 

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চন্ষু দ্বারা কাহারও 
বর্তৃক প্রাপ্ত হয়েন না। ভিনি আছেন এই কথা যে বলে 
তভিম্ন তিনি অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন? 
অপিচ মুগ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;-- 

"নচক্ষ্ষ] গৃহ্যতে নাঁপি বাচা নানৈদৈবৈস্তপস কর্ণ বা জআনপ্রা- 
দেন বিশুদ্ধ সত্ব স্ততত্ত তং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যাক্সমান: |” 

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, এবং 
অপরাপর ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; তপস্যা বা যঙ্জাদি কর্ম দ্বার! 
তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়! 
জ্ঞান প্রসাদে নিরবব ব্রক্মকে উপলদ্ধি করেন। 

পরম দার্শিক মহাজ্ঞানী পূজ্যপা্দ যোগী খষিগণ এক বাকো 
বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার নিরবয়ব, তাহাকে দশন 
করা যায়। এই বাহ্য নেরে তাহাকে দেখ যায় না, বিশুদ্ধ 
জ্ঞানে অর্থাৎ বিশ্বাসের “আলোকে তিনি প্রকাশিত হুন। তিন 
আছেন, এইবপ ধাছার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই অন্তরে পরমাত্মা 
আত্মগরূপ প্রকাশ করেন। ভ্রাতঃ, তুমি বলিতেন্ব। আমিত 
ঈশ্বরকে কিছুতেই দেখিতে পাইতেছি লা। তুমি দেখিতে পাই: 
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স্তেগ্ত না বলিয়! ঈশ্বর দর্শন হয় না, এ কথা বলিতে পার না। 
তোমার অন্তর মোহজালে আচ্ছন্ন। সেই মায়া মোহরূপ 
ছানি ছেদন করিয়। উন্মোচন কর, সাধন ভজন ও প্রাথনারপ 
অগ্রন দ্বার নেত্রকে নিশ্মবল কর, ব্রহ্মকে স্প্টরূপে দশ'ন করিতে 
পারিবে। জন্মান্ধ যদি ধলে শুষ্যোদয় হয় না, চন্ষুগ্মান্‌ ব্যক্তি 
বলিবে, তুমি মিথ্যা কথা! কহিতেন্, তোগার চক্র দোষ, হুর্গয 
প্রতিপ্িন উল্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। ক্মামি সম্মুখস্থ আলোক 
বা! বৃক্ষ দেখিতেছি, শর্করার মিষ্টতা উপলদ্ধি করিতেছি, ইহ] 
আমি তোমাকে যুক্তি দ্বারাবা অন্য কোন উপায়ে বুঝাইয়া 
উঠিতে পারি না, আমার চক্ষু ও আমার রসনা তাহার প্রমাণ, 
অন্য প্রমাণ নাই। এরূপ নিজে ব্রক্মকে দর্শন না করিলে 
অপর কেহ বুঝাইতে গেলে বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, অন্ধ 
পিত্তাকে তাহার বালকের ছুপ্ধ বুঝাইবার নায় ফল হয়। যথা, 
একজন জন্মান্ধ স্বীয় চক্ষুম্মান্‌ পৃত্রকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, ছুধ 
কিরূপ? পুত্র বলে, দুধ সাদা। পিত! পুনর্র্বার প্রশ্ন করে, সাদ! 
কিরকম? পুত্র উত্তর দান করেন, পিতঃ সাদ] বক দেখ নাই? 
দুধ সেই বকের মণ্ত। অন্ধ বলে, বাব, বক কেমন করিয়া! 
দেখিব? বক কি রকম? বালক বালিল, বক কাস্তের মত, তার 
বাক গলা। অন্ধ জিল্ঞাসা করিল, কাস্তে কি রকম? পুত্র 
তখন একখানা কাস্তে পিতার হস্তে প্রদান করে। সেই কান্তে- 
খানায় হস্তামর্শন করিয়া] অন্ধ বলিল, বাছা, এতদিনে ছুধ কি 
তাহ! বুঝিণাম। ভাই, তোমাকে ত্রদ্ষরূপ বুঝাইতে গেলে সেই 
অধ্ধের ছুপ্ধ দর্শনের ব্যাপার ঘটিবে। তুমি সাধন ভজন করিয় 
অস্তশ্চক্কু বিশ্বামনেত্রকে পরিক্ষার কর, ব্রহ্ম তোমার অন্তরে 
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প্রকাশিত হুইয়। পড়িবেন। যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিচার দ্বার। তুমি 
তাহাকে কখন দশ ন বা জ্দয়ঙম করিতে পারিবে না। 

“নায়মাতু! প্রবচনেন লভ্যোনমেধধ! ন বছন] শ্রতেন, ঘমেবৈষ বৃগুতে 
তেন লভাস্তমেবৈষ বুণুতে তনু স্বামূ ।” 

অথাৎ সেই পরমাত্বাকে উত্তম বচন দ্বারা বা মেধাদ্বারা 
কিংব। বহু শ্রবণ দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে সাধক তাহাকে 
প্রার্থনা করেন সেই সাধকের নিকটে তিনি আত্মন্বরূপ প্রকাশ 
করেন। 

এই খষি বাক্য অন্যথা হইবার নহে। বাস্তবিক যিনি 
আস্মেৎসর্গ করিস! প্রার্থন। করেন, তাহার নিকটেই ব্রঙ্গ আত্ম ক্ষ- 
রূপ প্রকাশ করিয়। থাকেন। ঈশ্বর সপ্রকাশ,তিনি গয়ং কৃপা করিয়া 
প্রকাশিত না হইলে অন্য উপায়ে কেহ তাহাকে দশ'ন করিতে 
পরে না। যেমন স্ৃধ্যকে হাধ্যের আলোকের সাহ।য্যে বাহা 
নেতে লেকে দশ ন করিয়া! থাকে, তদ্রেপ ব্রহ্মকে ব্রহ্গাজ্যোতিতে 
দিব্যচক্ষুতে দর্শন করে। সাধকের উপযুক্ত অবস্থা হইলেই 
ব্রহ্ম তাহার অন্তরে প্রকাশিত হুন। যদি তুমি বল অনস্ত 
ঈশ্বরকে শ্ষুঘ্র মনুষ্য কেমন করিয়া দরশ'ন করিবে, ছে হাদয্ে 
তিনি কিরপে প্রকাশিত হইবেন? এযে অসম্ভব । হ? ক্ষুদ্র 
মনুষ্য ব্রষ্ষের অনস্ত রূপ গুণ অনন্ত শক্তি মহিম। একেবারে 
প্রত্যক্ক করিতে পারে না সত্য, কিন্ত তাহার ক্ষদ্রেতানুরূপ কিছু 
কিছু দশ'ন করিতে পারে"। মনে কর বড় জালার ন্যাত্স একটা 
প্রকাণ্ড রসগোরা আনে, একটী ক্ষৃদ্র পিপীলিকা সেই রসগোর 
ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত, অধিক হইলে সেই রসগ্বোন্তার লক্ষাংশের 
একাংশ সেই পিপীলিকার মুখে ও উদর স্থান পায। তথা? 
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পিপীডাটা রসগোন্া খাইতেছে, এবং তাহার মিষ্টতা সম্ভোগ করি- 
তেছে স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রকার ব্রহ্গসাধক ব্রহ্মের 
অনন্ত কূপ গুণেন কিবিন্মাত্র দর্শন ও ধারণ করিতে পারেন,তাহা- 
তেই তিনি একেবারে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া পড়েন। সেই নিরা- 
কার অদ্বিতীয় ব্রদ্মেব অনন্তবপ অনস্ত সৌন্দর্য, তাহার প্রেমের 
রূপ পৃণোর রূপ ইত্যার্দি। সাধককে"তিনি নব নব রূপ প্রন 
কবেন, ষ্টাহার নিকটে নব নব ভাবে প্রক'শিত হন। কখন 
পিতভাবে বা মাতভাবেঃ কখন কখন জ্াানদাত। গুরুকপে, কখন 
বাজা বা! প্রৃকপে দর্শন দ্বেন। সমুদাপ্ রূপই জড়নেত্রের 
অবিষক্ীত নিরাকাব। যে সাধকের যে ভাব প্রবল, তিনি 
ব্রহ্মের সেই ভাবের রূপ উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হন। 
যাহার জ্জানপ্রধান জীবন তিনি জ্ঞানময় গুরুকপে তাহাকে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেল। হাছার প্রেমপ্রধান জীবন তাহার 
নিকটে ব্রহ্ম হ্বকোমল মাতরূপে প্রকাশিত হন। যেমন একটি 
পাত্রে জল ও তৈল আনে, যদি তুমি এক খণ্ড বস্ত্রের কিঞিদংশ 
তৈলসংযুক্ করিয়া সেই তৈলমিশ্রিত জলে স্বাপন কর, উক্ত 
তৈলাঞ্জ বস্ত্র জল আকর্ষণ না করিয়া তৈলকে অগ্রে আকর্ষণ 
করিয়া লইবে। অপিচ যদ্দি তাহা! জলসংযুক্ত করিয়া ধারণ কর, 
তৈল আকর্ষণ না করিয়া সর্বাগ্রে জল আকর্ষণ করিবে। দুই 
সজাতি পদার্থ পরস্পরকে আপনার অভিমুখে টানিয়া লয় । এই 
রূপ সাধকের ক্ষদ্রক্ান ব্রদ্মের মহা। জ্ঞানকে আকর্ষণ কবে, ক্ষ 
প্রেম প্রেমসাগরকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। সাধক প্রথ- 
মেই যে ব্রহ্ধকে সমুজ্জবলরূপে দর্শন করিতে পারেন "হা! নহে। 
প্রথখতঃ দৃরস্থ বস্তর ঘর্শন্র ন্যায় অনুজ্ধবল অস্পই্ই দর্শ"। করেন, 
$ 
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প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন। যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিচার দ্বারা! তুমি 
তাহাকে কখন দর্শন বা হদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। 

'নায়মাত] প্রবচলেন লভ্যোনমেধস্বা ন বছন] শ্ররতেন, ঘমেবৈষ বৃণুতে 
তেন লভাস্তমেবৈষ বৃণুতে তনুং স্বামূ।” 

অর্থাৎ সেই পরমাত্মকে উত্তম বচন দ্বারা বা মেধাদ্বারা 
কিংব! বহু শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়1 যায় না, যে সাধক তাহাকে 
প্রার্থনা করেন সেই সাধকের নিকটে তিনি আত্মন্বরূপ প্রকাশ 
করেন। 

এই খষি বাক্য অন্যথা হইবার নহছে। বাস্তবিক যিনি 
আত্মোৎসর্গ করিয়! প্রার্থনা করেন, তাহার নিকটেই ব্রহ্ম আত্মস্থ 
রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর প্র কাশ,তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া 
প্রকাশিত না হইলে অন্য উপায়ে কেহ তাহাকে দর্শন করিতে 
পরে না। যেমন শ্র্ধ্যকে স্ধ্যের আলোকের সাহায্যে বাহ 
নেত্রে লোকে দ্শন করিয়া থাকে, তদ্রপ ব্রদ্মকে ব্রহ্গজ্যোতিতে 
দিব্যচক্ষুতে দর্শন করে। সাধকের উপযুক্ত অবস্থা! হইলেই 
ব্রহ্ম তাহার অন্তরে প্রকাশিত হুন। যদ্দি তুমি বল অনন্ত 
ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মনুষ্য কেমন করিয়া দর্শন করিবে, ক্ষুদ্র হায় 
তিনি কিরূপে প্রকাশিত হইবেন? এষে অসম্ভব। হ! ক্ষৃত্র 
মনুষ্য ব্রদ্ষের অনভ্ত রূপ গুণ অন্ন শক্তি মহিমা! একেবারে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারে ন৷ সত্য, কিন্ত তাহার ক্ষাদ্রতানুরূপ কিছু 
কিছু দশন করিতে পারে"। মনে কর বড় জালার ন্যাত্স একটা 
প্রকাণ্ড রসগোল্লা আছে, একটা ক্ষুদ্র পিপীলিক! সেই রসগোর়া 
ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত, অধিক হইলে সেই রসগ্রোন্তার লক্ষাংশের 
একাংশ মেই পিপীলিকার মুখে ও উদরে স্থান পায়। তথাপি 
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পিপীডাটী রসগোল্পা! খ।ইতেছে, এবং তাহার মিষ্টতা সম্ভোগ করি- 
তেছে শীকার করিতে হইবে । এই প্রকার ব্রহ্ষসাধক্ ব্রহ্বোর 
অনশ্থ রূপ গুণের কিঞ্চিন্াত্র দশ ন ও ধাবণ করিতে পারেম,তাঁহা- 
তেই তিনি একেবাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল হুইয়! পড়েন। সেই নিরা- 
কার অদ্বিতীয় ব্রদ্মেব অনশ্থজপ অনস্ত সৌন্দর্য, তাহার প্রেমের 
রূপ পণ্যের রূপ ইত্যাদ্ি। সাধককে' তিনি নব নব রূপ প্রদশন 
কবেন, ঠাহার নিকটে নব নব ভাবে প্রকাশিত হন। কখন 
পিতভাবে বা মাতৃভাবে, কখন কখন জ্ঞান্দাত1 গুকুকপে, কখন 
বাজা বা প্রভ্ুৰপে দশর্ন দেন। অমুদায রূপই জড়নেত্রের 
অবিষয়ীকত নিরাকার। যে গাধকেব যে ভাব প্রবল, তিনি 
ব্রন্মের সেই ভাবের রূপ উজ্জ্বলরূপে দর্শন কবিতে সমর্থ হন। 
বাহাব জ্ঞনপ্রধান জীন্ন তিশি জ্ঞানমঘ গুরুবপে তাহাকে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। ধহাব প্রেমপ্রধান জীবন তাহার 
নিকটে ব্রহ্ম হুকোমল মাতকপে প্রকাশিত হন। যেমন একটি 
পাত্রে জল ও তৈল আছে, যদি তুমি এক খণ্ড বস্ত্রের কিঞ্চিদৎশ 
টতৈলসংযুক্ত করিয়া সেই তৈলমিশ্রিত জলে স্থাপন কর, উক্ত 
তৈলাঞ্জ বস্ত্র জল আকর্ণ না করিয়া! তৈলকে অগ্রে আকর্ষণ 
করিয়া লইবে। অপিচ যন্দ তাহা! জলসংযুক্ত করিয়৷ ধারণ কর, 
হৈল আকর্ষণ না করিয়া সর্ববাগ্রে জল আকর্ষণ করিবে। ছুই 
সজাতি পদার্থ পরস্পরকে আপনাব অভিমুখে টানিয়ালয়। এই 
রূপ সাধকের ক্ষদ্রজ্ঞান ব্রদ্ষের মহ] জ্ঞানকে আকর্ষণ কবে, ক্ষ 
প্রেম প্রেমসাগরকে আপনার দ্িকে টানি লয়। সাধক প্রথ- 
মেই যে ব্রহ্মকে সমুজ্জ্রপরূপে দর্শন করিতে পারেন "হা নহে। 
প্রথনতঃ দূরস্ বন্ধর দর্শনের ন্যায় অনুজ্বল অস্পঞ্ট দর্শশ। করেন, 
৪ 
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ক্রমে ধত তিনি উাছার নিকটবস্তা হইতে থাকেন, এবং তাহার 
দিব্যচক্ষ সতেজ হর, 'তত তিনি উজ্জ্বল ও নিকটে ব্রদ্মকে দর্শন 
করেন। প্প্রাণোহ্োষঃ অর্বভূতে বিভাতি? তখন সাধক সর্নব- 
ভূতে প্রাণরূপে স্ৰাহাকে প্রকাশিত দেখেন। জগতের সমুদায় 
ক্রিয়া ও শক্তির মূলে তাহাকে দেখিয়া, তাহার জ্ঞান কৌশল 
স্সেহ প্রেম দর্শন করিঘ়্। সাধক মুগ্ধ ও পুলকিত হন। আবার 
তিনি চক্ষু নিমীলনপূর্ববক অন্তরে পপ্রাণম্য প্রাণঃ" রূপে দর্শন 
করিয়া বিহ্বল হইয়। পড়েন। পৰে অস্তব বাহির তিশি তম্মষ 
দেখেন। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্বই তিনি স্বীকার 
করেন ন।। কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলেও সেই দীনবন্ধু পতিত- 
পবন তাহাকে দর্শন দান করেন। এইকপ দর্শনে নবজীবন 
লাভ ও পবিনাণ হযষ়। নবধিধান বলেন, ব্রহ্মপুজায় ব্রহ্ম- 
দর্শন না হইলে সে পুজা নিক্ষলা। ঈশ্ববকে ডাকিলাম, 
তাহার জন্য আর্তনাদ করিলাম, তিনি দর্শন দিলেন না, 
ভ্হাকে এরূপ ডাকিয়া ফল কিঃ আদি সাধক নৈদিক খাষগণ 
শৃ্ধ্য চন্দ্র অনল বরুণাদি বাহু পদার্থে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকপে 
তেজ ও শক্রিন্পে ব্রহ্গকে দর্শন পুন্বক স্তম্তিত ও 
পুলকিত ুইয়। প্রার্থনা ও স্তবস্ততি করিয়াছেন। প্রায় 
তিন সহ্ত্র বৎসর হইল পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রবর্তক মুসা- 
দেব প্রান্তরে জলম্ত অগ্রিরূপে ব্রক্ষকে দর্শন করিয়াছিলেন। 
সাম্প্রদায়িক সমাজভুন্ত' “লোকের ঈশ্বরদর্শন অসন্তব বলিয়! 
'ীকার করেন, ছতরাং দর্শনের জন্য তাহাদের কোনবূপ সাধন 
তজনও নাই। তাহার! ঈবরদর্শন ছাড়িয়া সম্প্রন্ধায়ের প্রবর্তক 
্বর্গিত মহাপুরুষে সম্বদ্ধ হইয়া আছেন। বড় ছুঃখের বিষয়। 
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ঈশ্বর অনস্ত ও সব্বব্যাপী, তিনি কখন হৃষ্টবন্ত সাঞধার 
হইতে পারেন ন1। সাকার ছইলে তাহার অনস্তত্ব ও সর্ধব- 
ব্যাপিত্ব খণ্ডিত হয়, তিনি পরিমিত হৃষ্ট বস্ত হইয়া! পড়েম। 
ঈশ্বসের আনন্তত্ব না থাকিলে, তাহাকে ঈশ্বর বলা যায় না। 
অনন্ত মহান্‌ পরম হুন্দর ঈশ্বরের তুলনার ঘোগ্য কোন ষ্ট পদার্থ 
হইতে পারে লা। যদি তুমি প্রস্তর বা মুন্তিকাষোগে কোনরূপ 
মুর্তি গঠন করিফ] "এই ঈশ্বরের রূপ” বলিয়া! প্রদর্শন কর, 
তাহাতে ভয়ানক ঈশ্বরাবমাননা হয়। উহা! অত্যন্ত পপ। কেহ 
যদ্দি একটী বিকৃত মূর্তি নির্মাণ করিয়া! বা কুৎসিত সং সাজাইয়া 
বাহির করে, এবং বলে ইহ! অমুকের মাতা বা পিতার রূপ, 
তাহাতে সেই ব্যক্তি স্বীয় মাঁভার বা পিতার অবমানন1 ভাবিষ্ব! 
মনে কত কষ্ট জন্ুভব করেন, সমর্থ হইলে সেই মুর্তি তিনি 
তখনই ভাঙ্গিয়া ফেলেন, অথবা নির্মাতাকে ও সংএর প্রবর্তিককে 
শাস্তিদানের জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ করেন। এজন্যই ঈশ্বর- 
ভক্ত মহাপুরুষ এব্রাহিম ও মোহম্মদ ঈশ্বর বলিয়৷ প্রতিষিত 
প্রত্িমা সকলকে চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়! ফেলিয়াছিলেন। 





জীথরের লাধারণ ও বিশেষ করুণা । 


অনেক লোক ঈশ্বরের সাধারণ করুণ! ঈদকার করেন, কাহা। 
প্রতি স্টাহার বিশেষ করুণা হয় তাহারা ইহা স্বীকার করিতে 
অসম্মত ; আবার অনেক লোক নরনারীর ছুংখ বিপদ. দর্শন 
করিয়া তাহাকে করুণাময় পূর্ণমঙ্গল বলিতে কুন্টিত। এই 
গুরুতর বিষয়ে কিছু আলোচন! করা আবশ্যক হুইয়াছে। 
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ঈশ্বরের সাধারণ করুণা অদ্বীকার করে এমন লোক বিরল। 
বিশেষ করুণা স্বীকারে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকের আপত্তি 
দুষ্ট হয়। তাহারা বলেন ষে, বিশেষ বিশেষ বাক্তির প্রতি 
ঈশ্বর বিশেষ ককণা প্রকাশ করিলে তিনি পক্ষপাতিতা দোষে 
দুষিত হন। সকলের প্রতি তাহার সসান করুণা! সমান স্ষেহ; 
তিনি কাহাকে অধিক কাহাকে অল্প ভাল বাসেন, এ হইতে 
পারে না। তাহার উদ্দার প্রেম প্রতোক নরনারীর প্রতি সমান, 
উহার তারতম্য নাই। আমরাও এ কথা অস্বীকার করি না, 
তিনি ধনী দরিদ্র বিদ্বান্‌ মূর্খ সকলকে সমান ভাল বাসেন, কেহ 
তাহার অত্যধিক প্রিয়, কেহ প্রিয় নয়, এনূপ নহে। কিন্তু 
তাহার সমান করুণাসত্বেও ভিন্ন ভিন্ন লোকে অবস্থাভেদে 
তাহ? সাধারণ ব। বিশেষক্ূপে উপলব্ধি কনিয়! থাকে । মনে 
কর শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই তাহ। সাধারণ 
ভাবে সম্ভোগ করিতেছে ; কিন্ত এক জন আতপতাপিত পখ- 
শ্রান্ত ব্যক্তি সেই সমীরণ সংস্পর্শে বিশেষ সুখ অনুভব করিল, 
তাহার সমুদয় গাত্রদাহ ও শ্রাপ্ির নিবৃন্তি হইল, বাচিলাম 
বলিয়। সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিল, এই সমীরণ অপর সকল 
লোকের পক্ষে সাধারণ করুণা, এবং সেই পথশ্রান্তত সন্প্ত বাক্তির 
পন্ষে বিশেষ করুণা হইল। কেননা সে ব্যক্তি তাহাতে 
বিশেষ উপকার লাভ করিল। এব্ূপ অপরাপর লে'কেও 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাধারণ সমীরণক্ে বিশেষ ককুণারূপে 
প্রাপ্ত হয়। লোকালয় হইতে বছ দূরে এক অরণ্য ভূমিতে এক" 
জন লে।ক কাঠ কাটিতে গিয়াছে, সেখানে সে বিষম 4 রোগে 
আক্রান্ত হয়, সে চলতশক্তিহীন শয্যাগত ছুইয়া পড়ে। তাহার 
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জানা ওষধ পথ্য নাই, তাহার সেবা শুশ্রধা করে এমন কেহ 
নাই, সে সেই বিপদে পড়িয়। জীবনাশ! পরিত্যাগ করিয়াছে। 
এমন সময একজন সুচিকিৎসক সেই অরণ্যের পার্খবর্তিনী 
নদা দিয়া নৌকাষোগে যাইতেছিলেন, তিনি প্রয়োজনবশতঃ 
নৌকা সংলগ্ন করিয়া কুণে উত্তীর্ণ হন, এবং অরণোর ইতস্তৃতঃ 
নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। হুঠাং সেই নিঃসহায় মমূর্ রুগ্ন 
ব্যপ্ছি তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হয়, তিনি দেখিয়াই দয়াবশতঃ 
দ্বাহাক্ষে আপন নৌকায় তুলিয়া লন, এবং ওঁধধ প্রদান করেন 
ও তাহার নেব! শুশ্রাষ। করেন, তাহাতে অচিরে সেই রোগী 
আরোগ্য লান্ভ করে। কাননে সেই ক্ুপ্ন কাঠুরের পক্ষে এইরূপ 
চিকিৎসকের উপশ্থিতি ঈশ্বরের "বিশেষ করুণা । এই প্রকার 
সাধারণ করুণা কোন কোন ব্যক্কির বিশেষ অবস্থাতে বিশেষ 
ককুণারূপে প্রকাশিত হয়, ইহা! সময়ে সমযজে সকলের সম্বন্ধে 
স্বটতে পারে ও টয়া থাকে। ইহাতে ভগবানের পক্ষপাত 
দে।ষ হয়না । তিনি অপক্ষপা'তী উদার করুণাময় । 

অনেকে এরূপ বলিয়। থাকেন যে, কেহ পরম হুখে রাজ- 
প্রাসাদে স্থিতি করিয়া অহই্ল এখ্বধ্য সন্তোগ্ন করিতেছে, মৌন্ধ'গ্য 
সম্পদের সৃষ্য নিঘুত তাহার উপর উদ্দিত রহিয়াছে, অনেকে 
আবার হুর্ভাগ্যের ছিন্ন কন্থাক় আচ্ছাদিত হুইয়! শাকান্ন ভোজনে 
তঞ্চমুলে স্থিতি করিতেছে ; কেহ পুত্র কন্যা আত্মীয় সবজনাদিতে 
পরিবৃত হইয়া! আনন্দ উল্লাসে মত্ত, কেহ্‌ ব! পুত্র কন্যার্দির বিরহ- 
শোকে অশ্রুবর্ধণ করিতেছে । ইহাতে তো ঈশ্বরের পক্ষপাত 
স্পষ্ট প্রতীতি হয়। ইহাতে কতকগুলি লোকের প্রতি তাহার 
বিশেষ করুণ বিদ্যমান, কতকগুলি লোকের প্রতি তাহার 
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বিশেষ করুণার প্রক।শ দূরে থাকুক, সাধারণ করুণারও সম্পূর্ণ 
অভাব। এমনকি বলিতে গেলে ্লাহার নিষ্ঠরতাই বলা যায়। 
ধাহারা এরূপ বলেন, াহাদের বিষম ভুল। লোকের সৌভাগ্য 
ছুর্তাগ্য নখ ছু'খ কল্যাণ অকল্যাণ বাহিরের অবস্থার উপণ শির্ভর 
করে না। ধাহার। বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি দেখিয়া 
সৌভাগ্য বাছুর্ভাগ্য সিদ্ধান্ত করেন, তাহারা অতিশয় ভ্রাস্তি- 
জালে জড়িত। পৃথিবীর সম্্রট অপেক্ষাও একজন কুটারবাসী 
ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র হুধী ও ভাগ্যবান হইতে পারে। একজন 
পুল্রকলত্রবিহীন শোকাতুর লোক পুত্র কলত্রবান্‌ লোক অপেক্ষা 
সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন নী, ইহা? পীকার করা যায় ন1। 
সৌভাগ্য পুণ্যে ছুর্ভাগ্য পাপে, সুখ চিত্তের সন্তেষে দুঃখ অল- 
স্তোষে হইয়া থাকে । এ সমুদয় আভ্যস্তরিক বিষন্ হয়, 
বাহ্যিক নহে শাস্ত্রে লিখিত আছে ;-- 

“পন্ভোষং পরমাস্থীধ মুখাধা ন.ষতেখ ভবেৎ। সন্তবোগং পরমং সুখং হুঃখ- 
যূলং বিপধ্যয়ঃ 1” 

অর্থ ;_ন্ুখাভিলাষী ব্যক্তি পরম সস্তোষকে আশ্রয় করিয়া 
সংবঙ হইবে, সস্তোষই পরম নখ তদ্িপরাতই ছুঃখের মূল। 

কোন মহাপুকষ বলিয়াছেন, "পুণ্য সমগ্র জাতিকে শ্রেষ্ঠ 
করে, কিন্ত পাপ যে কোন জাতির পক্ষে তিরস্কার ।” বাস্তবিক সুখ 
সৌভাগ্য জীবন্র পদ্গিত্রতা ও অন্তরের সস্তেরষের উপর নির্ভর 
করে। রাজা মহারাজ ধনৈশ্বধ্যশ!লী লৌকের বিপদূ পরীক্ষা 
হুশ্চিন্তার শেষ নাই, সাধারণতঃ ত'।হাদের হুরাকাজ্ষা অধিক, 
্তবাৎ মনে সন্তোষ নাহ, শাস্তি নাই। তাহারা যেমন পাপ 
প্রলোভন ও রিপুর দ্বারা সহঙ্জে পরিচালিত হন, সামান্য দবিদ্র 
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ব্যক্তি সেরূপ নহে। ধনী বিলাসী লোক অপেক্ষ। সামান্য 
লোককে সমধিক চরিত্রবান্‌ দৃষ্ট হয়। হুতরাং ধণীর প্রাসাদ 
অপেক্ষা দরিদ্রের কুটারেই হুখ শাস্তি সৌভাগ্য আঁধক বিরাজ 
করে। একজন গ্দ্র মধ্যাহ্রে ক্ষুধার সময় শাকান্ন ভোজন 
কবিয়। যেকপ তপ্তিহুথ অনুভব করে, ধনী মিষ্টামে, পলান্নে ও 
পরমানে কখন সেপ্রপতৃপ্ত পান না। শাহার মুখে উপাদেয় 
মিষ্ট সামগ্রী সকল অনেক সময় বিরস ও তিক্ত বোধ হয়। 
একজন ধনিদ্র ভূঙখলে সামান্য শধ্যার় শয়ন করিয়। শ্ুনিদ্র! 
সন্তোগ করে, ধনা সুবর্ণ পণ্যক্কে পয়ঃফেণনিভ শ্বকোমল শধ্যায় 
শয়ন কবিয়া নান! হুশ্চিন্তয় ছটফট কবর অপ্দ্র।য় শিশ। 
যাপন করেন। অতএব বাহিরের অনুকূল অবস্থায় ও প্র্থব্যে 
সুখ সৌভাগ্য নয়, অন্তরের সন্তোষই হুখের কারণ। ধাহার 
যত অভাববোধ অজ্স, যত ইন্দ্রিয় সংযত, ভণ্যবানে যত অনুরাগ, 
ক্ষিনি তত হখা ও সৌভ্াগ্যশাল। এক বাদশার কোন উত্ত- 
বাধিকারী ছিল না, মুত্যুকালে তিণি এইরূপ আদেশ করেন যে, 
কল্য প্রাতঃালে সর্বাগ্রে যে ব্যক্তি রা্গধানীতে প্রবেশ করিবে 
তাহাকে রাজমিংহাসন অর্পণ করা হইবে। দৈবাৎ একজন 
ভিক্ষেপজীবী ফকির নগবে প্রথম প্রবিষ্ট হন। অমাত্যমণ্ল্দ 
তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়! তখতের উপর স্থাপন করেন। 
ফকির বাঘশ। হইয়। কিয়দিন রাজ্য শাসন করিলে পর, প্রবল 
শক্রু সসৈন্যে আসির়। তাহার রাজ্য 'আক্রমণ কবে। নব নর" 
পাল ভান] চিন্তায় অস্থির, এমন সময় তাহার এক পুরাতন বন্ধু 
ফকির তাহার নিকটে উপস্থিত হন, তিনি তাহাকে রাজসিংহা* 
সনে আরূট দেখিয়া মহা সম্বোষ প্রকাশ করেন ও ঈশ্বরকে 
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ধন্যবাদ দেন। তাহ।তে নব পএপততি বলেন, ভাই, আমান 
জন্য দুঃখ কব, আনপ্দেব কোন কাবণ নাই। আমার বড় দুঃখের 
ও বিষাদের অবস্থা। পূর্বে একখণ্ড কটাব চিস্ত। ছিল, এনক্ষণ 
পুথিবীব চিম্ব আমকে ঘ্ষেবিয়ছে। আমাব মনে বিল্ুমান্র 
ছৃথ নাই। এই বাদশাহী ত্পেক্ষ] ফকিবী সহজ্রগুণে ভাল।, 
অতএব ভ্রাতঃ বাহিযক অনস্থাব তানভম)ান্ুসাঞ্গে লোকের জখ 
ছুঃখেব তাবতম্য হয়না। যিনি ষে অবস্থা থাকুন ন। কেন, 
তিনি ঈশ্বরানুগত সংকম্মশীল হইলেই সুখী ও ভাগ্যবান হইতে 
পাবেশ। ঘ্ানেক বাজাশির।জ দাবিদ্য আকাতক্ষী কবেন। কত 
রাজ! মহারান্দ বাজসিংক্গাসন পবিতভ্যাগপুব্বক কন্ধল পবিধান 
করিষ। তপহসাশনার্থ পণমানন্দে অবণ্যবাস দ্ীকার করিম়াছেন, 
তাহার দৃষ্টাম্েব অভাব নাই। একজনকে অন্য জন অপেক্ষ। 
অধিক ধন দান কবিয়। এবং একজন অপেক্ষা অন্য জনকে অধিক 
শক্তি সমর্থ প্র।ন কবিয়। ভগবান পক্ষপাতী হন নাই । বিচিত্র- 
কম্ম৷ ঈশ্বব একবূপ সষ্ী কবেন না, সকলকে তিনি সমান কবেন 
না, তাহাব বিত্ত স্থাষ্টা। কি উদ্ভিদ কি ইতর জন্ক, কি মন্ুষা, 
সমুদয় শ্রেণীধ স্ষ্ট পদার্থের মধ্যে ছোট বড আছে । বিশাল 
অশ্ব্থ তরুবও প্রশ্নোজন, ক্ষুদ্রকায় তৃণেরও আবশ্যক। একটি 
উৎকৃষ্ট অভরণ প্রস্তত কবিতে কন্ষকাব স্থূল হাহুড়ী এবং হুচীবৎ 
সৃশ্ম শিল্প যন্ত্র ব্যবহাব কবে। নানা আঞ্চাবের শিজ যন্ত্রনা 
হইলে সেই বস্মটি সুন্দর প্রস্তত হইয] উঠে না। একটি উৎকৃষ্ট 
প্রাসাদ নিশ্বাণ কবিতে ইঞ্টক বহনকাবী মুটেবও প্রয়োজন, 
সুক্ষ কমা বাজমিস্ত্রী ও চিত্রকবেরও প্রয়োজন। এইরূপ এই 
বিচিত্র জগতের নখ কল্যাণ ও শোতার জন্য বিচিত্র প্রকৃতি" 
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সম্পন্ন ও ধনী দরিদ্রোদি বিচিত্র অবস্থাপনন নানা লোকের প্রয়ো 
জন। কৃষ্টিসম্থন্ধে বিচিত্রকম্্না বিশ্বত্রষ্ঠার এই বিধান। নতুবা 
পৃথিবীব সুখ সৌন্দর্য থাকে না। বিচিত্রতাতেই হুখ সৌন্দর্য্য । 
মানবজাতির মধো মহাপুরুষ মুসা ঈসা মোহম্মদ শ্রীচৈতন্য 
প্রভৃতি এবং মহাধার আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়ন প্রভৃতি ও 
মহাকবি কালিদাস, মেকৃসপিয়ার এবং সংদী, ফে?দোসী প্রভৃতি 
জন্মগ্রহণ নরিয়াছেন, আমাদের মত লোকও লক্ষ লক্ষ কোটি 
টি জন্মিয়াছে। এই মহৎ ক্ষুদ্ধ সকল লোকই ঈশ্বরের 
সাধারণ ও বিশেষ করুণার অধিকারী। তুমি আমি ইচ্ছা ও 
চেষ্টা করিলেই ঈসা মুগা আলেক্জাণ্ডার কালিদাস প্রভৃতি 
হইতে পারি না। বড় লোকের জীবনের বড় দাত্রিত্ব, বড় পরীক্ষা 
বপদৃ, ছোট লোকের ছোট দায়িত্ব গেট পরীক্ষা । ঈসার জীব- 
নের পণীক্ষা আমি তুমি এক মুহূর্ত বহন করিতে পারি না। 
ছোট বড় মক্লেই সুখসৌভাগ্য ও ঈশখবরলাভের অধিকারী । 
সকলের প্রতি ঈশ্বরের মমান করুণ।। কেহ ধনী কেহ দরিদ্র 
হইতেছে ইহা দেখিয়! পুনজন্মনাদী হিন্দুগণ বলে যে, পূর্ব 
জন্মের হুকৃতি ও ছৃক্কৃতি অনুসারে এরূপ হইতেছে, ইহ! অং্যস্ত 
ভুল। ছঃখ দারিদ্রা রোগ সস্থাপ অনেক সময় মহোৌষধন্বন্ূপ 
হইয়া পাপবিকারগ্রস্ত জীবনকে সংশোধন করে, বৈরাগ্য শিক্ষা 
দিয়া প্রাথকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করে। যাহা বন্ধু হইয়। 
হস্ত ধারণ করিয়। দ্র্ণের দিকে লইয়া ধায়, তাহাকে কিরূপে 
ছুর্ভাগ্যের কারণ শত্রু বলা যাইবে । বরং, সুখ সম্পদ "অনেক 
সময় পাপাসক্ত মোহাচ্ছন্ন ঈশ্বরবিস্মৃত করিয়া! জীবাত্বার হুর্তা- 
গ্যের কারণ হয়। কোন এক যুসা 'গন্ন বস্ত্রহীন দরিদ্র ছিল। 
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কধিত আছে, একজন মহাপুরুষের আশীন্দমাদবলে সে মহা ধন- 
সম্পন্ন হইয়া উঠে। প্রচুর ধন লাভ করিয়াই সে মঙ্গা গর্পিত 
হয়, এবং শ্ররাপানাধি ছুক্ষিয্ করিতে থাকে। সে একদিন 
বিব।দ কলহ করিয়া একজন লোককে হুতা! করে। পরে রাজ" 
বিচারে তাহার প্রতি প্রাণ্ণ্ডের আদেশ হয়। তখন মেই মহা: 
পুরুষ বলেন, দারিদ্রাবন্তায় থাকাই তাহার পক্ষে সৌভাগ্য ছিল, 
পিপীলিকার পক্ষোদগম হওয়| তাহার মৃত্যুর কারণ হয়। 

সামঘ়িক জলপ্প।বন বাটিকা বজ্পাত মহামারী ছুভিগ্ষ 
ইত্যাদি দর্শনে শ্ুলদশাঁ অবিশ্বাসী হীনমতি লোকেরা ঈশ্বরের 
বরুণা ও মঙ্গল অভিপ্রায় উপলদ্ধি করিতে ন1 পারিষা তাহার 
মন্ললন্রূপে সংশয় স্থাপন করে। কিন্ত বিশ্বাসী ভক্ত সেই 
সকল আপাত ছুর্ঘটনার মধ্যে দিব্য চক্ষে তাহার করুণা ও নিগঢ় 
মঙ্গলভাব নুস্পষ্ট প্রত্যাঙ্ধ করিঘ্া আনন্দিত হন। কখন ঈশ্বরের 
গভীর আন্ভিপ্রায় বুঝিতে না পারিলে তিনি শীয় জ্ঞ'নের ক্রটি 
শক্কার করেন, সেই অনন্ত জ্ঞান্সাগর মঙ্গলময় মহামহিমান্থিত 
পরম দেবের করুণা ৪ মন্লভাবের কোনরূপ ক্রেটি হইতে পারে 
কল্পনাও স্থান দিতে পাবেল না। ছুঃখ মৃত্যু ও স'মধ্বিক প্রাক, 
তিক বিপ্লব অমরাত্মার ও বাহা জগতের স্থায়ী কল্যাণের জন্য 
পর্ণ হইতে প্রেরিত হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় লাই। বিশ্বাসী 
ভক্ত রোগ শোককে বন্ধু, ছঃখ বিপদৃকে অন্প্দু বলিয়া! আলিম্বন 
করেন। সেই অবস্থাঞ্জ পড়িলে গ্লাহার। ঈশ্বরকে অধিকতর 
নিকটে উপলব্ধি কপেন। তাহা হইলে তাহাদের দুর্ভাগ্য হুইল, 
ন1 সৌভাগ্য হুইল, বিপদ না সম্পদ হইল ? 
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গ্রত্যাদেশতত্ ৷ 


এক্ষণ লোকের এরূপত্রাস্ত মত ও ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়ান্ে 
ষে, ঈশ্বর আর কথা কহেন না। পুর্বকালে তিনি যোগী খাষি- 
পিগেব সঙ্গে, ঈসা ঈসা মোহন্মদের সঙ্গে কথ! কহিয়াছেন, এক্ষণ 
আর তিনি কাহাবও সঙ্গে কথা কছেন না, কাহাকেও আদেশ 
উপদেশ প্রদ্াণ কবেন না, ভাহাব কথ! ও কাজ শেষ হইয়াছে । 
এখন তিনি মৌনব্রতী হইয়। এক প্রাস্থে বসিষ্া আছেন। জরা- 
জীর্ণ পিতা যেমন সমুদয় কাধ্যের ভার উপযুক্ত সম্ভানেব প্রতি 
অর্পণ করিয়। কিরুপে সংসার চলিবে তাহার বিধি ব্যবস্থ। কবিয়্া 
একথান। উইল পত্র লিখিয়! দিয়। "অবসপ গ্রহণ পুর্ণ্নক্ক এক প্রান্ত 
আগর করেন, বিশ্বপতি প্রমেশ্বরও যেন ভদ্রপ উপযুক্ত সস্তা- 
নেব প্রতি বিশ্ব চালাইবার ভার অর্পণ করিয়। বেদ বাইবেল 
কোবাণ প্রভৃতি এক এক থান! ধর্গ্রন্থ রূপ বিধি পুস্তক এক এক 
জন্গ্রদায়কে গ্রদান্পুন্নক বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম মুখ সন্তেগ করি" 
তেছেন, তাহার আগ নৃতণ আদেশ উপদেশ কিছুই, লাই, নুতন 
বলিবার কিছুই নাই। তাহার সম্দায় কথ সেই সকল পুণ্কে 
শেষ হইয়া! গিয়াছে । সেই সমস্ত গ্রন্থের ব্যবস্থামতে সকলকে 
চিরকাল চলিতে হইবে। কি ভয়ঙ্কর মত! এই ভ্রাস্ত সংস্কারের 
বশবন্তা হইয়া] চলাতে হিন্দু খ্রীষ্টান মোমলমানাদি জন্প্রদায়ের 
মধ্যে ঈদৃশ ঘোর অবততি ও নিজীঁবতত। উপস্থিত হইয়াছ্ছে। 
প্রত্যাঘেশ শুনিবার পথ তাহারা রোধ কবিয়া বসিয়াছেন। 
যেধানে নব নব প্রত্তাদেশ নই, প্রচান গ্রন্থে লিখিত শুক্ক 
পুরাতন মত ও বিধি প্রণালীর অনুমরণ সেখানে নূতনত্ব 
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জীবন কোথায় জীবনে প্রত্যাদেশ স্বীকার না করাই নরনারীর 
দুর্দশা ও দুর্গতির কাবণ। ঈশ্বহ যদি কথা না কহেন, প্রার্থনা 
করিলে যর্দি উন প্রদান না কবেন, দুঃখের সময় সান্ত্বনা দান 
না করেন, "তবে তিনি মক পুত্তলিকা, তাহ] দ্বাৰা আমার্দের কি 
গুযোজন ? 

লোকপাল ভগবান্‌ প্রাণ ত্যাগ কবেন নাই, বা জরাজীর্ণ 
কর্মক্ষম হইয়া কাধ্য ভার ও আদেশ উপদেশ দান ত্যাগ 
করিয়া অবসব গ্রহণ কবেন নাই। পুর্বে যেমন তিনি স্য়ৎ 
জগৎ শাসন ও প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং কল্যাণার্থ নর- 
নারীকে প্রত্যাদ্দেশ করিয়াছেন, এন্সণও তান পূর্ণকর্্মক্ষমরূপে 
ভীবিত আছেন, বিশ্ব চালাইতেছেন ও আদেশ উপদেশ কঠিতে- 
ছেন, তাহার কিছুই ব্যত্যয় হয় নাই, কখন হইবে ন। অনন্ত 
কাল তাহা বিধাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ও প্রত্যদেশ প্রেরণ অন্ু্ণ 
থাকিবে। তিনি কখন বৃদ্ধ পিতার উইল পত্র করার ন্যায় 
এক এক থানা পুস্তক লিখিয়া! দিয়া সন্ভানগণ হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন নাই, করিবেন ন1!। প্রত্যেক ব্যঞ্জির নিকটে তিনি 
কথা কহেন, প্রত্যেককে তিনি উপদেশ দ্বান করেন। শ্রীহরি 
রলনাব সাহায্যে শব্দোচ্চাবণ করিয়া কথা! কহেন না। তাহার 
বাণী বর্ণাস্বকা নহে, তাহার অশব্দ বাণী, উহা লোকের অস্ত- 
নেতে ভাবকপে উপস্থিত হয়, অবস্থার ভিতর দিয় ঘটনার ভিতর 
দিয়া স্তানের নিকটে তীহার আদেশ সমাগত হইয়া থাকে। 

এই ব্রহ্মবাণীই যথার্থ শাস্ত্র, জীবন্ত বেদ। বিবেকন্দপ কর্ণে 
তাহ শ্রুত হয়, বাহা কর্ণে নয়। ব্রচ্ষের কথার বিরাম নাই, 
তিনি নিরস্তর উচ্চ ধধনিতে কথা কহিতেছেন। যাহারা একা 
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ফান্যমনস্ক, সংসারের কোলাহলে যাহাদের কর্ণ বধির হহুয়া 
রহিয়াছে, তাহাবা সেই ব্রহ্মালাণী শুনিতে পায় লা। কোন 
লোক কোন গভীর চিন্তাতে নিমগ্ন অথবা কোলা হলপূর্ণ জনতার 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য কেহ উচ্চৈঃস্থরে 
কথা কহিলেও মে যেমন তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায় না, সাংসারিক 
চিন্তায় ও সংসারের হুট্টগোলে পড়িয়া মানুষ তদ্রুপ ব্রদ্ষবাণী 
শ্রবণ করিতে অপাবগ হয়। তথাপি এক একবার তাহাদের 
অন্তরে সেই ধ্বনি বেগে আঘাত করে, তাহাদের নিদ্রিত মনকে 
জাগাইয়া তোলে। 

ভ্রাতঃ, কিঞিৎ অবহিতচিত্ত হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে 
যে, তোমা! ছাড়া একজন তোমাব অন্তবে থাকিয়া নিয়ত কথ 
কাছুতেছেন। তুমি যদি বাম দিকে যাইতে চাও, তিনি দক্ষিণ 
দিকে যাইতে বলেন। ভূমি লোভে পড়ি পরস্থাপহরণে উদ্যত 
হইলে বা কুসঙ্গে পড়িয়া স্থুবা পান করিতে ইচ্ছুক হইলে, 
তৎক্ষণাৎ তুমি অন্তরে নিষেধ শুনিতে গাইবে । কে যেন নিবারণ 
করেন যে, ইহা! করিও না, ইহা পাপ। তুমি ইচ্ছা করিলে এক 
প্রকার, আর এক জন তোমার ইচ্ছার বিকদ্ধে অভপ্রায় প্রকাশ 
ক্করিলেন। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাহা তোমার কথা নয়, স্বতন্ত্র 
এ্রক জনের কথা, ইহাকেই বিবেক বা ঈখরধাণী বলে। সাংসা- 
রিক ছিতাহিত ব্যাপাবে নীতিসম্বদ্ধে ভগ্রবানূ যে নিষেধ বিধি 
করেন, সেই ভগবদ্বাদীকে বিবেক বলে, উচ্চ ছগীঁয় ব্যাপারে, 
যথ। সংসার ত্যাগ করিয়া] বৈরাগ্যাধলম্বন কব, যেগ সাধন কর, 
ভামুক স্থানে যাইয়া ধন্মপ্রচার কর ইত্াদি বিষয়ে অন্তরে ভগ্গ- 
হালের যে নিষেধ বিধি হয় তাহাকে প্রত্যাদেশ বলিয়া থাকে। 

এ 
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এমেরিকানিবাসী কৃষকনন্দন পঞ্চম বষাঁয় থিয়োডোর পার্কার 
হত্র যষ্টিহত্তে কৃষিক্ষেত্র হইতে গৃহে ফিরিয়। যাইবার সময় পথে 
একটি জলাশয়ের কুলে ভেক দেখিতে পাইয়া তাহাকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি এই ধ্বনি স্পষ্টরূপে শ্রবণ করেন, 
মেরে! না, অন্যাকস। ইহ শুনিয়া শিশু পার্কার চমকিত হইয়া 
যষ্টি সম্বরণ করেন। বাড়ীতে যাইয়া মাকে বলেন, "মা, আমি 
একটি ভেককে ল/ঠীর আধাত করিতে চাহিয়াছিলাম, কে ষেন 
বলিয়া উঠিল, একাজ অন্যায়, আমি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া 
কাহাকেও দেখিতে পাইলাম লা। মা, যে আমাকে এরূপ বলিয়। 
নিবারণ করিল সে কে গা?” পার্কারজননী বড়ই ধর্মপরায়ণ। 
ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি শিশুর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ভাবে 
পুলকিত হইয়া ভাঁহাকে ক্রোড়ে কবিলেন, এবং গলদশ্রু নয়নে 
তাহার মুখচুন্বন করিয়া বলিলেন, “বাছা, লোকে বলে উহা! 
বিবেক, আমি বলি সাক্ষাৎ ব্রহ্গবাণী। তুমি অন্তরে এই বাণী 
শ্রবণ করিয়া তদমুসারে চলিলে দেবত্ব লাভ করিবে।” জন্লীর 
মুখে শিশু পার্কার এই কথ! শ্রবণ করিয়া অবধি অন্তরে ঈশ্বর- 
ঝণী শ্রবণে সকল কার্য করা জীবনের ব্রত করিলেন। তাহাতে 
তিনি পবিত্রাত্বা। সাধু হইয়! পৃথিবীতে মহাব্যাপার সকল সাধন 
করিলেন। ঈশ্বরবাণী অন্তরে হয়, অনেকে হঠাৎ বুকীতে পারে 
ন1। বাহিরে আকাশে দৈববাণী হইল এরূপ মনে করে। অনেকে 
বিহ্বল হইয়া ভাবিতে ভাবিতে আকাশে যেন কোন মূর্তি দেখিতে 
পার। কোন অঙ্গগ্রহ হইলে অবোধ শিশু যেমন কোথায় কি 
হইতেছে তাহাঠিক নির্দেশ করিপ্া উঠিতে পারে না, তদ্জপ 
অনেক লোক অজ্ঞ।/নতাবশতঃ ব্রক্মবানী ঠিক বুঝিতে পারে ল1। 
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সকলদেশে পূর্বতন ধন্মাত্বা মহাপুরুষেরা ঈপ্রে দুঢ় বিশ্বাসী 
ছিলেন। ন্বপ্নষোগে প্রত্যাদেশ হয় এ বিষয়ে ঠাহাদের একাস্ত 
বিশ্বাস ছিল। তুরস্ক দেশের আদি ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ এক্রা" 
হিম স্বপ্পে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সস্তান বলিদাঁনে সমুদ্যত হইয়া" 
ছিলেন। কথিত আছেযে, আরর্য ধশ্মপ্রবর্তক হজরত মোহ" 
স্র্দ প্রথমতঃ স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। 

প্রান্ধ কোন ধর্মবগ্রস্থকে সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য বিশুদ্ধ বলিয়া 
উঠা যায় না। স্বগয় ভাবকে-_ প্রত্যাদেশকে বাক্যের পরিচ্ছদ 
পরাইতে যাইয়া অনেকে তাহার রূপান্তর অবস্থান্তর করিয়া 
তোলেন। যেমন আকাশ হইতে নিশ্মীল বারি বর্ধিত হয়, কিন্ত 
ভূতলে সেই জল পড়িয়া ধুলি আবজ্জনার মিশ্রণে কলুষিত হইয়া 
প্রণালী দ্বারা নির্গত হয়, তদ্রপ স্বগয় বাণী মানবহ্দয়ে অবতীর্ণ 
হুইয়] মানবীয় ভাবের সহিত মিশ্রিত হুইয়া অনেক সময় বিকৃত 
হয়, এবং রসনাযোগে তাহাই ব্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব বেদ 
বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী- 
পুর্ণ বলিয়! স্বীকার করিয়া উঠ] যায় না। ধর্মগ্রন্থরচয়িতা ঝষি 
মহর্ষি মহাজনদিগের ব্যক্তিগত ক্রি সকল স্থানে না হউক, 
কোন কোন স্থলে ঘটিয়াছে, লিপিকরদিগের অসাবধানতাদোষে 
তাহাদের নিজের ভাব ও কুচি ও সামধিক কুসংস্কার ঈশ্বরবাণীর 
সঙ্গে একা ক্রীভূত হইয়া! অনেক শ্ছলেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এরূপ 
স্পষ্ট উপলব্ধি হয় । অতএব,সাবধানে ধরন্গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যাদেশ 
বাণীনির্বাচন করিতে হইবে। প্রত্যাদেশের আলোক ভিন্ন প্রতা- 
দেশ বিষদরূপে বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে ভ্রমবশতঃ স্বীয় 
ভাৰ ও ক্লচিকে ঈখরবাণী বলিয়া প্রতিপাদদন করিতে প্রয়াস পান: 
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“তঁসোতন্য মহতে! ভূতস্য নিঃখনিত্তশিদং লাম ধগ. বু ।” উপনিষদ । 
মে এই মহাভূত ঈশ্বরের নিশ্বসিত এই মাম খকু ও যজুঃ ) 
“তেনে ব্রক্মা হৃদ য অঃদিকবয়ে" ভাগবত। 

যিনি আদি কবিকে ভুদয়ষোগে বেদ শিক্ষা দিয়ান্িলেন 
এই সকল বচন দ্বার! স্পষ্ট হাদযজম হয় যে, বেদের প্রত্যাদে* 
অন্তরে হুইস্রান্িল, বাহিরে নয়, পরে তাহা! লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
এরূপ কোরাণে স্পষ্ট প্রমাণ আছে ষে, সবর্গী্ দূত ছ্ধেত্রিল-_ 
পবিত্তাত্বা ব। প্রত্যাদেশ হজরত মোহম্মদের অস্তরে কোরাণ 
অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি অনন্ত, তাহার বাণীও অনস্ত, 
উহার শেষ নাই। কোরাণ শরিফে উক্ত হুইয্বাছে ষে, “পৃথি- 
বীতে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহা বদি লেখনী হয় ও সাগর মসী 
হয়, তৎপর অন্য সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বরের বাণী সমাপ্ত 
হইবে না” এই কোরাপের বচন দ্বারাই প্রম।ণিত হইতেছে 
যে, কোরাণে প্রত্যাদেশ সমাগ্ হয় নাই। মহাপুরুষ মুসা অনু- 
ক্ষণ ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রব্ণ করিয়া কাধ্য করিতেন' যখনই কোন 
সঙ্কট উপস্থিত হইত, তখনই তিনি প্রত্যাদেশের জন্য প্রতীক্ষা 
করিতেন, এবং কাতর প্র।ণে প্রত্যাদেশ প্রার্থনায় রত হইতেন। 

বিশেষ বিশেষ বাক্তি ভগবানের বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় ও 
আদেশ সম্পাদনের জন্য দায়ী, এরূপ স্পষ্ট বুঝ! যায়। বাল্য- 
কাল হইতে তাহাদের প্রন্কৃতি, ম্বাভাবিক রুচি ও শক্তি ইহার 
সাক্ষা দান করে। তাহারা যদি তদ্বিরদ্ধে চলেন, তবে ঠাহা- 
দের জীবনের ঘোর অবনতি ও দুর্গতি হুয়। শৈশবকাল হইতে 
মহাপুরুষ এত্রাহিম ও মোহম্মদ পৌন্তলিকগার বিরোধী হই 
ঁড়াইয়াছিলেন। হজরত মোহম্মদদের জীবন পধ্যালোচনা 


[ ৫৩ | 


করিলে দেখ। যায় যে, একেশ্বরবাদ প্রচারারস্ত করার ধহু বতসব 
পূর্বে তিনি তদ্বিষয়ে অস্পষ্টরূপে প্রত্যাদেশ ওণিতে পাইতেন। 
পরে হের! পর্ধতে সাধনা প্রবৃত্ত হই! পৌনুলিকতার উচ্ছেদ 
সাধন করিস! এক্েশ্বরবাদ প্রচারের জন্তা উজ্জ্বল প্রত্যাদেশা- 
লোক প্রাপ্ত হন। তখন হইতে অকুতে1ভয়ে তিনি প্রচারারত্ত 
করেন, পন্বত সমান বাধ! বিদ্বও তীহোকে তা হইতে নিবৃত্ত 
রাখিতে পারে নাই । এরূপ কেহ কেহ জীননে শি সাহিত্যাদি 
বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন? তাহার! 
সহজে সেই সেই বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করেন। 

ভগবানের আজ্ঞানুগত ব্যপ্তি ফলাফলবাদী নহেন, প্রত্যা- 
দেশানুসারে চলিলে ভাল হইকঝে্েকি মন্দ হইবে, তিনি তাহার 
বিচার করেন না। বুদ্ধিবাদী অবিশ্বাসী লোকের ফল।ফল বিচার 
কবিয়। থাকে । প্রত্যাদিষ্ট মহাজন অনুগত ভূত্যের ন্যায় নির্ধ্ি- 
বাদে বিনীত অশ্থবে প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন। তাহাতে 
শুভ হইবে কি অণ্ুভ হুইবে, প্রভু জানেন, তজ্জন্য প্রভু দায়ী 
হন, আমি নহি, আজ্ঞ। পালন করা মাত্র আমাব কার্য, প্রত্যা- 
দিই মহাজনদিগেব এই উক্ভি। ধর্বপ্রব্তক মহাজনধিগেব 
কোন কোন প্রভ্যাদদেশ পালনে সংমারে মহা ঝড় মহাবিপ্লব 
উপস্থিত হয়, ঘোব সংগ্রাম বাধিয়া উঠে । তাহ] দেখিয়া সংশয়ী 
আর্বশ্বাসী লোকেরা চীৎকার করে, এবং উচ্চৈঃশ্গরে বলিয়া উঠে, 
অমুদায় গেল গেল, ইহা! অন্যায় কার্ধ্য হুইফ়াছে। কিন্ত বিশ্বাসী 
প্রত্যাদিই্ শ্থির প্রশাস্ত ভাবে দ্বর্গের দিকে তাকাইয়। থাকেন। 
গ্রত্যাদেশের ঝড় পৃথিবাকে কীপাইয়। অসহ্য, অণীতি এবং 
জীর্ণ পুরাতন মৃতভাব সকলকে ছিন্ন ভিন করিয়া নৃতন সত) ও 
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শান্তর ভূমি পরিক্ষার করিয়া দেয়। অচিনে সকল সংশয় মেখ 
কাটিয়া যায়, সত্যহূর্ধ্য নব বেশে প্রকাশিত হয়। যুগে যুগে ইহা 
প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যাদিষ্ট মহর্ষি ঈশ। বলিয়ান্িলেন, স্বর্থ- 
রাজ্য আসিতেছে । আবার ইহাও বলিয়াছিলেন, ভ্রাতা ভ্রাতার 
বিরোধী হইবে, পিতা পুন পরস্পর শত্রুতা করিবে, গৃহ অট্রা- 
লিক! সকল চূর্ণ হইয়া যাইবে। হুভরত মোহম্মদের জীবনে 
প্রত্যাদেশের অগ্নি জলিয়৷ উঠিলে মক্কা নগরে এমন কি সমগ্র 
আরব দেশে প্রলয় কাণ্ড ঘট'য়া ছিল । মুসা দেবের গ্রতি অব- 
তীর্ণ প্রত্যাদেশের প্রভাবে মেসর দেশ ক্াম্পত হইয়াছিল। 
কোন মহাপুকুষের ঠিতর দিয় যে প্রত্যাপেশ অবতাণ হহয়। 
পরিত্রাণপ্র নতন বিধান স্থাপন করে, তাহ! সংসারের মুখাপেক্ষ। 
করিয়। নিস্তব ভাবে অবতাণ হয়না, প্রবল ঝাটকার ন্যায় 
আসিয়। থাকে। 

নিয়ভমিতে__-কভব্য পালনে ও নীতিখিষয়ে সকল দেশে 
সকল লোকের প্রতি ঈশ্বরাজ্ঞ। একবপ হইয়। থাকে। যথা চুরি 
করিও না, নিষ্ৰ হইও না, পরোপকার কর ইত্যাদ। এ 
সকল নিত্য অনুজ্ঞা হয়, সমগ্িক নয়। বিশেষ বিশেষ জময়ে 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সামদ্ধিক প্রত্যাদেশও হয়। সেই সমর 
ও অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে উঞ্জ প্রত্যাদেশের ক্রিয়া আর থাকে 
না। সামারক সময়ে ষে বাধ প্রবংত্তত হয়, শান্তির সময়ে 
সেই বিধি ধণ্ডত হহয়াণথাঞক্চে। রোগীর আহারের জন্য ষে 
বিধি, কুশ্থকার যুবারা নামন্ত দেই বিধি নয়। আবার সমাজের ও 
মণ্ডলীর হিতের জন) স।ম।জিক প্রঠ্যাদেশ হয়, এবং 1বশেষ 
(বশেষ ব)'র জন্য ব্যওগন্ত প্রত্যাদেশ হইয্া থাকে । আম্যর 
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প্রতি যে বিশেষ প্রত্যাদেশ হইবে, হয়তো! তাহ! তোমার প্রতি 
তইবে ন। তোমার প্রতি অন্যরূপ আদেশ হইবে। যেভ়ৃত্য 
রন্ধন কগিতে ছক্ষ, প্রভূ তাহাকে রন্ধন করিতে আদেশ করেন, 
যেকিন্কর বাজারে দ্রব্জাত ক্রু করিতে স্থশ্পিণ তাহাকে 
বাজারে প্রেরণ করিয়া থাঞ্চেন, পাচককে সেই কাজে নিযুক্ত 
করেন না। এইরূপ ভিন্ন ভিন লোক ভিন্ন ভিন্ন জীবনের কাজ 
লইয়! পৃথি শীতে প্রেরিত হইয়াছে, সেই বিশেষ কাজের জন্য 
সেই ব্যক্তি ঈশ্ববের বিশেষ নিদেশ প্রাপ্ত হস্টয়া থাকে। যিনি 
ভগবানের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিনীত ভাবে তাহা নিষুত 
পালন করেন, তাহার শিকটে নিত্য নব নব গৃঢ প্রত্যাদেশ 
উপস্থিত হয়, এনং যে বাক্তি প্রত্যাদেশ পাইয়া! তাহা অগ্রাহ্য 
করে, সেই অবাধ্যের পক্ষে ক্রমে প্রত্যাদেশ শ্রবণের দ্বার বন্ধ 
হইয়া যায। সাধাব্ণ লোকের প্রতি সাধারণ প্রত্যাদেশ, উন্নত 
আত্মাঠে বিশেষ প্রত্যাদেশ হইয়াথাকে। যে বালক বর্ণ পরি- 
চয় শিক্ষা করিতেছে, শিক্ষক কখন তাহাকে খগেদের প্রবচন 
শিক্ষা দেন না, কেননা সে তাহা ধারপ কর্সিবার উপযুক্ত নয়। 
তিনি তাহাকে বর্ণম'লারই উপদেশ দান করেন, ক্রমে ভ্রম 
যোগ্যতান্ুমারে উচ্চ উচ্চ বিষয়ের শিখা দান করিয়া! থাকেন। 
ঈশা যুসা মোহম্মদ চৈঙণ্য প্রভৃতি দেবস্বাদিগের সম্বন্ধে ষে 
সকল মহ! প্রত্যাদেশ হইয়!ছে, মাদৃশ অযোগ্য লোকের প্রতি 
তাহা হয় না। সম্রাট সেনাপতিকে যে গুঞতর কধ্যের আদেশ 
করেন, সামান্য পদ।তিকের শ্রতি তাহার সেই আদেশ হয়না। 

ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা শীতিবিদ্ধ হইতে পারে না।চুরি কর; 
ব্যভিচার কর, পুণ্যময় পরমেশ্বর কোন সম্ধানের প্রতি একপ 
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আদেশ করেন না। অনেক সময় আদেশ বুঝিতে মানি গোল 
পড়েন। অনেকে নিজের বিশেষ বিশেষ কচি ও ইচ্ছাকে, চির” 
বদ্ধ মূল কুসংস্কারকে ঈগরাদেশ বলিয়া খাপন কবেন। এ 
বিষয়ে বহু উন্নত সাধক ও গোলে পড়িয়'ছেন। পূর্বে উজ 
হইয়াছে ষে, ঈশ্ববাদেশ বর্ণাত্বক শক নহে, উচ্া অশন্ববাণী, 
ভাবরূপে দয়ে উপস্থিত হয়। সেই স্বগাঁয় ভাব কথায় ব্যন্দ 
কবিতে যাইয়া অনেক সাধক ঈগশয় মানশীয় ভাব তহ্সঙ্গে মিলি 
করিয়াছেন । তাহাতে কুসংস্কান ও অসত্য ও ঈশ্বরাদেশব্পে 
বর্ণত হইয়াছে। কুসংস্কারনবিহীন মার্জিত জ্রানে উহা সহজে 
ধরা পড়ে । ষে ব্ষয়ে সত মার্জিতচিন্ত সাধক এক বাক্যে 
বলিতেছেন, ইহা ঈশ্বরের আদেশ, সেস্তলে এক জন ছুই জনের 
তদ্ধিরদ্ধ কথা ঈশ্ববাদেশ বলিয়া গণা হইতে পারে না। 
কোনটি কুসংস্কার ও আমিত্বসন্ভুত ভাব, নিজের ইচ্ছা] ও কুচি 
এবং কোন্টি ঈশ্বরের আদেশ অপক্ষপাতিতা় কিঞিৎ অভি- 
নিবি হইলেই জৃদয়জম হয়। ঈশ্বর আমার ইস্| এ ভানের 
অনুরূপ অদেশ না করিতে পারেন, প্রত্যাদেশ ঠিক তাহার 
বিপরীত হুইতে পারে । ভত্যের রুচি ও ইচ্ছান্তরূপ প্রত আজ্ঞা! 
করিতে বাধ্য নঙ্েন। আপনার আমিত্ব ও ইচ্ছা বিসর্জন 
করিয্া প্রত্যাদেশ বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রনল ঝটিকা বৃষ্টি 
এবৎ গভীর অদ্ধকাবাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহবা রজনী, এমন সময় আদেশ 
হইতে পারে ষে. তুমি পাঁচ ক্রোশ পথ' অরণ্য পার হইয়া অমুক 
গ্রামে অন্নহীন ক্ষুধার্তকে অন্ন দ্বান করিয়া আইস। 

ভ্রাতঃ, শ্রত্যাদেশ বজ ধ্বনিতে হয়। তুমি বলিতে পার না 
যে, প্রত্যা দেশ বুঝ যায় না, শুনা যায় না। অন্য গোলমালে 
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কর্ণপান্ড না করিঘ্বা একটু স্থির হও, হীশ্বরধানী স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে। মনে কর তুমি কোন কুমংসর্গে পড়িয়া প্রথম হুর 
পান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছু, তখন ইহ] গহিত কার্ধ্য, করিও না, 
এরূপ স্পষ্ট নিষেধ হইবে, সেই নিষেধ অগ্রাহা করিয়। পালে 
প্রবৃত্ত হইলে,তখন লজ্জ।রূপে ভথনানেব বণী আসিবে? না জানি 
কে দেখে এই ভাবিয়া জড় সড় হইয়া গোপনে পান করিবে। 
লত্জাকে অতিক্রম করিয়া চলিলে, পরে ঈশ্বর ভয় দেখাইতে 
থ|কিবেন, গুরুজন ব1 দেখে তাহা হইলে শাস্তি পাইব; এইরূপ 
ভয্ম হইবে । তুমি দেচ্ছাচারী হইয়া ভয়রূপ প্রত্যাদ্দেশকে অতিক্রম 
করিয়া পানে রত হইলে তোমার অস্থরে আম্মগ্নানি, অশান্তি ও 
অনসাদ্র উপস্থিত হইবে, এ সকল উগবানের ভর্খসন! ও তিরস্কার 
বাক্য। তাহাতেও তুমি সেই ছুক্ধার্ধ্য হইতে নিবৃন না হইলে 
তিনি অনুতাঁপানলে তোমাকে দগ্ধ করিয়। শুদ্ধ করিয়া লইবেন। 
ক্রোধ করিয়া কাহার প্রতি অত্যাচার করিলে কেন মনে কষ্ট ও 
অশান্তি উপস্থিত হয়? অন্যায় করিষাছ বলিয়া ভগবান তিরস্কার 
করেন। আবার পরোপক্কার পরসেবা করিলে কেন আত্মপ্রমাদ 
হয়? জেই আত্মপ্রসাদই তোমার প্রতি ভগবানের প্রসন্ন বাক্য | 
এইরূপ সাময়িক ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ঈশ্বরের উত্তেজনা! বাণী, তখন 
অন্ন জল গ্রহণ করিষ! শবীরের অভাব দূর করিবার জন্য ভগবান 
তোমাকে আদেশ করেন। তাহা না করিলে শানস্তিত্বরূপ শরীর 
হর্বল ও ভগ্ন ছুয়। এইক্লপ বিপদ সম্পদাদি ত্ঘটনার মধ্যে ভক্ 
ঈশ্বরের আদেশ উপদেশ স্পস্ট উপলব্ধি করেন। 


[ ৫৮ ] 
বৈরাগ্যতত্বব! 
“ম্বার্থ নাশত্ত বৈরাখং ব্রান্দেরেবং প্রকীন্ত্যতে |” 


অর্থাৎ স্থার্থনাশই বৈরাগ্য ব্রাঙ্ষেরা ইহ! বলিয়া থাকেন। 

বৈরাগোর মূল তত্ব গ্বার্থের বিনাশ । আপনার বলিতে 
ধাহার কিছুই নাই, নিজের ভোগ নুখের জন্য যিনি কিছুই 
রক্ষা! করেন না, পরসেন!র জন্য যাহার সর্বস্ব, আপনার শরীর 
মন আত্মাকে যিনি ঈশ্বরের চরণে উত্মর্গ করিয়াছেন, তিনিই 
বৈরাগী । স্ুল কথ। সংমারে বিরাগ ঈশ্বরে অনুরাগই. নৈরাগ্য | 
কৌপীন পরিধান, সর্বাঞ্গে ভন্মবিলেপন, হস্তে কমণ্ুলু ধারণ 
ইত্যাপি বাহ্যিক লক্ষণে বৈরাগা প্রকাশ পায় না। বৈরাণ্য, 
অন্তরে, তাহার বিশেষ বাহ্য প্রক।শ নাও হইতে পারে। রাজ- 
প্রামাদে বাস করিয়। এখর্ধয আড়ম্বরের মধ্য থাকিয়াও একজন 
পরম বৈরাগী হইতে পারেন, এবং ছিন্ন কস্থাধারী তরুতলশার়ী 
ভিক্ষোপজীবী পুকুষও ঘোর সংসারী হয়। অনেক জটানন্কল- 
ধারী সন্যাসী পুরুষের অন্তরে বিষয়ানল এরূপ প্রজলিত ষে, 
ঈশ্ববানুরাগ ত্বাহাতে একেবারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সে 
ভোগামোদ ও ইন্দ্রিয় হুখের জন্য লালিত, হষোগ পাইলেই 
মেই অপবিত্র সুখে আত্মধিসজ্জন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ 
বোধ করে। অধিকাতশ্র বাহ্য বৈরাগ)বেশপারীর অবস্থা এই 
প্রকার । ছিন্ন কন্থায়, জটাপুঞ্জে ব মুণ্ডিত মস্তকে লোক প্রদর্শনের 
জন্য তাহার বৈরাগ্য বদ্ধ, আস্তরে বৈরাগ্য নাই। রাজর্ধি জনক 
অতুল রাটদ্যর্থর্ধ্যের ভিতরে থাকিয়াও বৈরাগী, এস্লাম ধর্দের 
নেতা ওমর রালাধিরাজজ হইয়।ও ফকির ছ্বিলেন। কেন না 
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সাহার! ধনে অনাসক্ত ভোগে বীতস্পহ, ভগবানের একান্ত ভক্ত 
ও অন্ুুরভ' ছিলেন। আর আমাদের শযামদাস বৈরাগী ও কালু 
ফকির ভোগ খের জন্য ধনীর দ্বারে যাইয়া তাহাদের কৃপাপ্রার্থা 
হুইয়। আছেন, হুষোগ পাইলেই অসহৃপায়ে ভোগতৃষা চরিতার্থ 
করেন, প্রলোভন উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষ! করিতে পারেন না 
ঈশ্বরে অনুরাগমাত্র নাই, ভজন সাধন যাহ। কিছু কেবল পোকের 
চিশ্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা আকধণ কিবার জন্য । এই বাহ্য বৈরাগ্য 
ও কপট বৈবাণ্া নরকের দ্বারের কুপ্চিকান্বরূপ। প্রকত বৈরাগী 
আপন বৈরাগ্য গোপন রাখিতে যত্ব করিয়া থাকেন। বৈরাগ্য ও 
ধঙ্দ ভাব বাহিরে ষতটা প্রকাশ না পাইতে পারে তজ্জন্য তাহার 
আন্তরিক প্রয়াস হয়। পরম বৈরাগী মহষি ঈশ। শিষ্যদিগরকে 
বলিয়াছলেন যে, "যদি তোমরা উপনাসব্রত পালন কর, তবে 
মুখে তৈল অক্ষণ করিবে, তাহাতে তোমাদের মুখ সতেজ ও সরস 
দেখিয়া তোম্‌বা যে, উপবাসব্রতধ।পী ইহ1 লোকে বুঝিতে পারিবে 
না। যাহারা লোকরঞ্জন ও লোকের চিন আকর্ধণের জন্য 
বৈরাগ্য অবলম্বন, বাহিরে বৈরাগ্যের চিহ্তাদি ধারণ করে ঈশখ- 
রের নিকটে তাহাদের কোন পুরস্কার নাই, কেন না তাহারা 
পৃথিবীতে পুরস্কারের প্রত্যাশী হইয়াছে । অবস্থাভেণে - বিশেষ 
সাধনের জন্য সময়ে সময়ে বৈরাগ্যের কোন কেন বাহ্যিক 
চিহ্ব অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। বিষয়ী বিলাসী ভোগাসক্ 
লোককে একবার সমুদায় বিলাস ড্রব্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া 
ছিন্ন কম্থ।!ছন্ন বস্ত্র পরিধান আব্শ/ক। তাহা না হইলে তাহার 
নন বৈরাগ্যের জন্য কখন প্রস্তত হইতে পারে না। বাহিরের বহর 
সঙ্গে মন ভাব যোগ্গেতে আবদ্ধ হুইয়! থাকে। যে ব্যক্িমাণ 
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যুস্তার অলঙ্কার অঞ্ষে ধারণ ও মহামুল্য কৌষেক্স বস্ত্র পরিধান 
করে, রাজপ্রাসাদোপম অট্রালিকায় নান। ভোগ হুখে বাস করে 
তাহার মনে স্বভাবতঃ ভোগ।নুরাগ ও বিলাস গর্ব মস্তক উত্তো- 
লন করিয়া! থাকে, দীনতা ও নৈধাগ্য প্রবেশ করিতে পারে না। 
যে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও দিনাস্থে শাকান্ন ভোজন করে, নৈরাগ্য 
সহজে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে। অগ্ুএব নৈরাগ্য সাধ- 
নেব জন্য দৈন্যবেশ ধারণ আবশ্যক, কিন্তু তাহা যতদুর সম্ভব 
গুপ্ত রাধিবে। যেমন চকমপ্ক পাথরকে শত বৎসর জলে ডুবা- 
ইয়া রাখলেও তাহার আসন্ড্ান্তরিক অনি নির্বাপিত হয় না, 
তাহাকে তুলিয়া লৌহদণ্ডের আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে 
অগ্ি স্ফ.লিঙ্ন নির্গত হয়, কিন্ধ দীপশলাক। দিয়াশালাই) একটু 
ঠাণ্ডা বাতাস পাইলে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলেও আর অগ্নি 
উদ্দিগিরণ করে না, তদ্রপ বৈরাগ্যে সিদ্ধ সাধু পুরুবগণ অতুল 
বিলাস এ্রশ্বর্ষ্যের ভিতরে থাকিয়াও খাটি থাকেন, কোনরূপ 
প্রলেভন তাহাদের হাদকে স্পর্শ করিয়া বিকৃত করিতে পারে 
না, কিন্ত ভোগৈষ্বরধ্যের মধ্যে পড়িলে অপরিপন্ক লোকের 
সম্বক্ধে বিষম বিপদের সম্ভাবনা । ভোগবিলাসের শীতল সমী. 
ব্ণসংস্পর্শে তাহার আভ্যন্তরীণ ক্ষীণ বৈরাগ্যানল সহজ্জে নির্ব্ধা- 
পিত হইয়া যাইতে পারে | যতদূর সম্ভব চিত্তবিকারের কারণ হইতে 
তাহার দূরে থাকা আবশাক। প্রথম সাধকদিগের পক্ষে কিছু 
কালের জনা গৃহত্যাগ সংসার ত্যাগ অরপ্যাশ্রয় প্রয়োজন হইতে 
পারে। কিন্ত চিরজীবনের জন্য কোন সাধনোপায় অবলম্বন 
বিহিত নয়, তাহ হইলে মেই উপায়ের মধোই বদ্ধ থাকিতে 
হয়, লক্ষ্য সিদ্ধির দিকে জীবন আর্তি আল্পই অগ্রসর হইয়া 
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থাকে। যে উদ্দেশো যে উপাধ্প অবলম্বন কবিব, সেই উদ্দেশ্য 
“সিদ্ধ হইলে পেই উপায়ের জঙ্গে আমার যেগ রাখার আর 
আবশ্যকত1 কি? বর্ণজ্ঞানের জন্য গুরুমহাশক্জের শিকটে বর্ণ- 
পরিচয় পড়িতে হয়, বর্জ্ঞান জন্মিলে কে আর বর্ণপরিচয় 
পুস্তক পাঠ করে? সংমারে থাকিলে ঈশ্বরে আমার মন স্থির 
হয় না, বিষয়ে মন আকৃষ্ট ও চণ্ল হয়, চিন্তচাঞ্চল্যের নিবৃন্তি 
ও এক্রত। সাধনের জন্য নিজ্জনত| আশ্রয় করিতে পারি। 
কিন্ত সাধনে চিচ্েের স্ছৈর্য লাভ হইলে পর আমাকে পুনব্বার 
গ্রঙ্যাব্তীন করিতে হইবে। আমি চিদর্রজীবন অনপ্যবাসী 
সন্গাসী হইয়া থাকিব ভগবানের এনপ অন্িপ্রায় নহে। তিনি 
আমাকে সংসারের উপধষোগী *চিহবুতি সকল প্রদান করিস! 
সংসারে পাঠাইয়াছেন, সংসাঁবে থাকিয়া অনেক কর্তব্য কর্ম 
পালন করিব, ত।হার এইবপ অভিপ্রায় । সংসারে বাস করিব 
অথচ তাহাতে নিলিপ্ত থাকিব, সংসারে খ:কিয়া বৈবাগী হইব। 
সংসার হইতে-_বিষয় প্রলোভন হইতে পলাম্ধন করিলে জীবনে 
বৈরাগয কোথায় প্রকাশ পাইল ? তাহাতে কাপুকুষতারই প্রকাশ । 
বৈরাগ্য কাপুরুষতা নহে, বীরত্ব । এইরূপ বৈরাগ্যসাধনের 
জন্য মস্তকমুণ্ডন গৈরিক পরিধান ইত্যাদি সময়ে সময়ে হইতে 
পারে, কিন্ত চিরকালের জন্য নহে। ঈশ্বরের ইঙ্গিত ও অভি- 
প্রায় বিশেষরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া এ সকল সাধনোপায় 
গ্রহণ করিতে হুইবে, লোককে প্রদর্শন ও আত্মবৈরাগ্য প্রচা- 
রের জনা এ সমস্ত হইলে নৈরাগ্র্যের অবনতি ও দুর্ণতি ভিন্ন 
উন্নতি কখন হইবে না। অতএব এ সঙ্ল স্যিষে জ-যস্ত সাব" 
ধানত1 আবশাক। 
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সাধারণতঃ বৈরাশী দ্বিবিধ, বিরক্ত বৈরাগী ও অনুরাগী 
বৈরাশী। শোক বিপদূ বা দারিদ্র্য দুঃখের আবাদ পাইফ্া 
সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া যে ব্যক্তি বৈরাগ্য অবলম্বন করি- 
স্বাছে, তাহাকে বিরক্ক বৈরাগী বল! যায়। সেই বৈরাগো তাহার 
মনে সশ্থোষ ও শাস্তি থাকে না, সে সর্বদা বিরস বিষ ও বির 
থাকে, কেন না সে ইচ্ছাপূর্বক নহে, বাধ্য হুইয়। বৈরাগা অব- 
লহ্বন করিয়াছে । সম্পদ পাইলে প্রলোভনে পড়িলেই সে পুন- 
ব্বার খোর বিষ্ী সংসারী হইয়া উঠে। তাহার বৈরাগ্যে কিছু- 
মাত্র শ্থাফিত্ব নাই, তাহাতে জীবনের বিশেষ কল্যাণও হয় ন!। 
দ্বিতীয়তঃ অনুরাগী নৈরাগী ;রন্ষের প্রতি অনুরাগ হওয়াতে 
সংসারের প্রতি ধাহার বিরাগ" জন্মিয়াছে, তাহাকে অনুরাণী 
বৈরাগী বলা যায়। ইনিই শ্রেষ্ঠ বৈরাগী । তিনি হুঃখ ক্লেশের 
জন্য বিরক্ত হইয়া] সংগারের প্রতি বিমুখ ভন নাই, ঈশ্বরের প্রতি 
অনুরাগই ভাহাকে সংসার হইতে তাহার দিকে আকর্ষণ করি. 
ঝাছে। ব্রহ্মমহবাস ও ব্রহ্গদর্শন ভিন্ন তাহার মনে অন্য 
কিছুই ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীর হুথ সম্পদ্‌ ত্কাহাকে 
কষ্ট যন্ত্রণ! প্রদান করে, ভাল খাওয়া ভাল পরা যেন গাহার 
অন্তরকে কণ্টেকের ন্যায় বিস্ত করে, তিনি তাহাতে ছটফট 
করেন। পতি ছাড়িয়া সতীর বসন ভূষণ পরিধান ঝা পতির 
অননুমোদিত ন্ুখ ভোগ করা বা বন্তরালঙ্কারে ভূষিত হুওয়! যেমন 
ভয়ানক বন্বণাদায়ক হয়, প্রকৃত বৈরাগীর পঙ্গে' ব্রহ্মসহবাঁস 
পরিত্যাগ কাঁরয়া বিলাসামোদ ও বিষর়ন্থখভোগে রত হওয়া 
ততোধিক কষ্টকর। একদ] হজরত মোহম্মদের কোন সহধর্মিণী 
উৎকৃষ্ট হুকোমল শা তাহার জন্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 
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তিনি তাহাতে শয়ন করিয়া সমুদায় শিশা ছটফট করেন। প্রাতঃ- 
কালে জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ শষ্য কে আমার জন্য প্রসারণ 
করিয়াছে ? তাহাতে আমার উপাসনার আনন্দে ব্যাঘাত হই. 
যাছে। আমার শয়নের জন্য সামান্য স্ুল শহ্য। প্রসারিত 
হইবে, তাদৃশ উৎকৃষ্ট শয্যা যেন আঁর কখন স্থাপন করা না হয়। 
এসলামমণ্ডলীর নেতা ওমর উ্রারুট হইয়৷ সামানা ফকিরের 
বেশে জেক্টজিলাম নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইছিলেন, 
সেনাপতি আবু ওবয়দ1 কতৃক বাধ্য হুইয়। তিনি তখন অত্যুৎ- 
কষ্ট রোমীয় পট বন পরিধান করেন, এবং উষ্র ছাড়িয়! উৎকৃষ্ট 
বপতুরম্নমেব উপর আরঢ় হন। ওমর মেই মহামুল্য পরিচ্ছদ 
পরিধানপূর্বক মহাত্রঙ্্ের উপর আরোহণ করিয়াই ততক্ষপাৎ 
আস্তে ব্যস্তে নামিয়া পড়েন, এবং পগ্চ্ছিদ অঙ্গ হইতে উন্মো- 
চন করিয়া আমার খেক] লইয়! আইস বলিয়া! ডাকিতে থাকেন 
ও বলেন এ সকল অগ্নির ন্যায় যেন আমাকে দগ্ধ করিতেছে, 
এই পরিচ্ছদ্র কণ্টকের ন্যাক্॥ যেন আমার শরীরে বিদ্ধ হইতেছে। 
বাস্তবিক প্রকৃত বৈরাগীদিগের বৈরাগ্যেই আনন্দ, সং ারিক 
বিলাস হুথে তাহাদের বিষম যাতনা বোধ হয়। শ্রীচৈতনয 
সর্দত্যাগী ভিথারী বৈরাগী হইয়া! কি ছুঃখী হইযাঁছিলেন * এক 
দিনের জন্যও তিনি দুঃখ ও বিরক্তি বোধ করেন নাই, তাহার 
মুখে সন্ধা মপুর হাসি বিরাজিত ছিল, তিনি আনন্দে নৃত্য 
করিয়া বেভাইতেন। রাজকুমার শাক্যসিংহ অহুল রাজ্যে 
পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিক্ষুক হইয্সাছিলেন। কে তাহার মুখে 
তজ্জন্য বিষাদের কালিম! দেখিয়াছে? বাল.খ দেশের অধিপতি 
মহানৈরাগী এব্রাহিম রা্যৈশ্বধ্য বিসজ্জনে বৈরাগ্য ব্রত অব. 
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লশ্বন করিয়1 বলিয়াছিলেন, আমি সামান) বাঁলখ রাজ্যের বিনি- 
ময়ে পরম বৈরাগ্য ধন লাভ কবিয়া! মহ] সৌভাগ্যশালী হই- 
যাছি। সংসারের নশ্বর অকিঞ্চিংকর বস্তুর বিনিমগ্জে যদি অবি- 
নশ্বর সার ধন প্রাপ্ত হওয়। যায় ভাহাতে লাভ না ক্তি? ভগ্ন 
মৃন্মক্পপাত্রের বিনিময়ে যদি কেহ হিরঞয় পাত্র প্রাপ্ত হয় তাহাতে 
তাহার লাভ হইল না ক্ষতি হুইল? অনিত্য সংসাবের পরিবর্তে 
নিত্য স্বর্গ পাইয়াছি বলিয়া বৈরাগী পুকষ মহা আনন্দ প্রকাশ 
করেন। তিনি খিষয়াসক্ত বিলাসী সংসারী লোকদিগের অবস্থা! 
ভাবিয়! খেদ করিয়া থাকেন। একদা এক ইন্লিয়পরায়ণ ভোগানু- 
বন্ত বাদশার নিকটে এক পবম ধার্মিক ফকির উপস্থিত হন। 
বাদশ। তাহাকে দেখিয়াই সম্বোধন করিয়! বলেন, বৈরাগী 
পুক্ুষ, আসন পবিগ্রহ করুন। তাহান্তে ফকিব বলেন, "আমি 
বৈরাগী নহি, তুমি নৈবাগী, নিত্য স্বর্গের জন্য আমি 'অনিত্য 
অকিঞ্চিংকর অতি তুচ্ছ সাংসারিক সম্পদে বিরাগ প্রকাশ করি" 
য়ছি, ইহাতে আমার বৈনাগ্য কি হইল ? তুমি সামান্য অদার 
অনিত্য বিষয়ের জন্য অমূল্য নিত্য স্বর্ণের প্রতি, পরম ধন ভগ- 
বানের প্রতি বিরাগী হইয়াছ, তোমারই যথার্থ বৈরাগ্য । আমার 
সামান্য অনিত্য ধনে বিরাগ, তুচ্ছ বন্তব জন্য তোমার অমূল্য 
ধনে বিরাগ, নৈরাগোর স্পদ্ধী তুমিই করিতে পার।" প্রকৃত 
বৈরাগ্য তিক্ত কষায় নহে, তাহাতে অপুন্ন্ন মাধুর্ধ্য ও মিষ্টতা 
আছে। পাহারা তাহার আন্বাদ পাইয়াছেন হাহারা আর তাহ! 
ছ্াড়িতে পারেন না । 

ধন্ধের জীবনই বৈরাগা, বৈরাগাবিহীন যে ধশ্খ তাহ] মানবীয় 
মৃত ধন্ম, তাহ! সাংসারিকতার রূপান্তরমাত্র । মহধি ঈশা বলিষ়া- 
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ছিলেন, “শ্চোমরা কি আহার করিবে, কি পান করিবে, অথবা কি 
পরিধান করিবে বলিয়া ভাবিত হুইও না, কেন না তোমাদের 
ষে,এই সকল অভাব আছে তাহা তোমাদের দ্বর্গীয় পিতা জানেন। 
ঈশ্বরের রাগ্য ও হার ধর্ম সব্ব[গ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে 
এই সকল দ্রধ্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কল্যকার জন্য 
ভাবিও না, কলা আপনার নিষয় আপনি ভাবিবে।” 'বৈরাগ্য 
কিুদে মশার এই মহোপদেশ পৃথিবী আর কোথায় গ্রহণ 
করল? এমন কি ঈশার বর্তমান শিষ্য -প্রচারকগণ অগ্রে 
নিজের অন বস্ক্রের হন্যবস্থা করেন, ২। ৪ শত টাকা মাসিক 
বেতন নিপ্ধারণ করেন, পরে প্রচ রক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । বিধা- 
তার কাধ্যগ্ষেত্রে কার্ধ্য করিলে তিনি ছন্ন বস্ত্র দিবেন সেই বিশ্বাস 
কোথায় ? তাহার প্রতি সেইরূপ নির্ভর কোথায়? প্রচারক বিধা- 
তার মুখাপেক্ষী না হইয়। লোকের মুখাপেক্ষী হন। প্রচারকের 
শুধু মাতিয়ানার বাবস্থায় কি শেষ? কোম্পানির কাগজ, ব্যবসা" 
ঘরের অংশ, ত।লুক জমীদারী ত্রেয় টাকার সদ ইতাদি উপায়েও 
অর্থোপজ্জন কি তাহাদের অনেকের হয় না বলা যাইতে পাস্র ? 
"অগ্রে স্গ রাজ্য অন্বেষণ কর, ঞল্যকার জন্য চিন্তা করিও 
না।” ঈশ। কল্যকার আহারের চিন্তা অদ্য করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন, কিজ ষ্টাহার শিষ্যপণ ত্রিশ দিনের অর্থাৎ এক 
মাসের উত্তম ভোজ্য পরিচ্ছদাদির চিস্তা করিয়] পুর্নেই ভাঙার 
বাবস্থা করিয়া রাখেন। একজন বন্ধু গোলাগৃহে সম্বংসরের 
আহারের উপযোগী ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাধিয়াছিলেন। একদা 
আ.চাধ্যদেব তাহার ভবনে উপস্থিত হইয়া সেই গৃহটি দেখিয়া 
ছিজ্ঞাস! করেন, এই গৃহের ভিতরে কি? বন্ধু বলিলেন, ইহার 
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মধ্যে “কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না” বস্তু সঞ্চিত আছে। 
বি বন্ধু “কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না” না বলিয়া! সন্ঘংসরের 
জন্য চিন্তা করিও না, এমন বস্ত ইহার ভিতরে আছে বলিতেন, 
ঠিক হইত। একজন বিষদী গৃহস্থ পূর্বেই আহারের ব্যবস্থা 
করিয়। রাখিবেন আশ্চধ্য কি? প্রচারকেরাই এই পরিণামপর্শি- 
তার পরিচয় প্রদান করিতেন্বেন। যেস্ছথানে বৈরাগ্য নাই, 
অন্নদাত। বিধাতার প্রতি নির্ভর ও জলজ বিশ্বাস নাই, সে 
স্থানে স্বগায় ধন্ব জীবন্ত ধর্মের প্রবেশ নাই। মোসলমান 
তপন্বী ও তপন্থিনশীগণ বৈবাগ্যেৰ উচ্চ দৃষ্টাম্থ যেমন জীবনে 
প্রদর্শন করিয়াছেন একপ অন্যত্র বিরল। এস্বলে ভাহাব দুই 
একটি কথা উল্লেখ কর] ধাইতেছে । শাহ শুজানামক একজন 
মোসলমান তপন্বী ছিলেন। তিনি কেম্মাথদেশাধিপতির বংশ- 
সস্ভুত মহাধনীর সন্তান ছিলেন, পরে সর্দবত্যাগী বৈরাগী 
হন। তাহার এক পবম! হুন্দরী অতাভ্ত ঈগরপরায়ণ। কন্যা 
ছিলেন। অনেক রাজকুমার তাহার পাণিগ্রহণের প্রাথা হন, 
কিন্ত শাহ সুজা সকলকে নিরাশ করিয়। একজন উপাসনাশীল 
শিখ বৈরাগী যুবার হস্তে কন্যা স্প্রধান করেন। ঠিনটি 
পঞ্চম। ব্যয়ে ওভ উদ্বাহ কাধ্য সম্পন্ন হয়। বিবাহান্তে কন্য! 
্জামীর কুটারে উপস্থিত হইয়া] দেখেন যে, এক প্রান্তে কয়েক 
খান! কুটা স্থাপিত আছে । নববধূ দ্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, 
এখানে এ রুটী কেন গ'গ্বামী উত্তর করেন, ইহা আমাদের 
আপরাহ্িক ভোজনের জন্য রাখা হইয়াছে । এই কথা শুনিয়া 
শাহ হুজাছুহিতার মুখমণ্ডল ঘোর ব্ষিদের কালিমায় মলিন 
হইল, তিনি অশ্রুবণ করিতে করিতে বলিলেন যে, পিতার 
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ব্যবহারে “আমি আশ্চধ্যান্বিতা, পিতা আমাকে পুনঃ পুনঃ একপ 
আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে নির্ভবশীল বৈরাগী পুরু- 
যের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবেন । হায়! বিশ বৎসর পরম 
ন্েহে আমাকে লালন পালন করিয়া পরিশেষে এমন সংসারী 
পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিলেন যিনি 'ভবিষ তের জন্য চিন্ত 
করিয়া ভোজ্যজাত অগ্রে সঞ্চয় করিয়া রাখেন। আমি এই 
ঘোর বিষয়ীর রে থাকিন না। বধূর ভাব দেখিয়। ও কথা 
এবণ করিরা বরের চক্ষু স্থির। তান সভয্জে ও সপ্রতিভ 
অন্তবে জিক্কাস! করিলেন, তবে এক্ষণ উপায় কি? নববধূ বপি- 
লেন, হয় কুটী বহিনিক্ষিপ্ত হইবে, না হয আমি পিঃসনম্ধানে 
চলিয়া যাইব, এ ছুইয্রের একতর হইবে। তখন বিবাহিত 
যুব আস্তে ব্যস্তে রুটা বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। একদ! 
এক তপঙ্সীর নিকটে এক মুবা বৈরাগ/ ধন্বে দীক্ষিত হইবার 
জন্য আসিধা ছিলেন। তপস্বী গাহাকে বলেন, “তোমার 
যে কিছু সম্পত্তি সাছে, তাহ! বিক্রয় করিয়া মুদ্রা আমার শিকটে 
লইয়া] আহস।' যুব! তদনুসারে গৃহ সম্পত্তি বিক্রয় কারয়। 
প্রাক্ধ সহত্র মুদ্রা আচাধ্যের নিকটে লইয়া আঙদিলেন। তপস্থী 
বলিলেন, “যাও এই সমুদায় খুদ্রা এই ন্প্ীতে বিসজ্জন করিয়া 
এম ।” তখন আক্ঞান্থসারে ষুবা নদীকৃলে যাইয়া একটি একটি 
করিয়া সংদয়্ টাকা বিসঙ্জন করিলেন, এবং পরে তগন্গীর 
নিকটে চলিয়! আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া! তপোধন্‌ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “যুদ্রা বিসজ্জনে তোমার বিলম্ব হইল কেনণ" তিনি 
বলিলেন, “একটি একটি করিয়া জলে ফেলিক্সাছি, তাহাতেই 
বিলম্ব হইল।” তপস্বী বলিলেন, “ভুমি একবারের কায 
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জহত্রবাবে করিয়াছ, টাকাব মায় এন্খণও তোম।র অন্তবকে পবি- 
ত্যাগ কবে নাই, তুমি উচ্চ বৈবাগ্য ধন্মে দীক্ষত হওয়াব উপ 

যুদ্ত হও নাই, আপাততঃ বাজবে যাইয। মুদাব্যবসায় অবলম্বন 
কবিয়া মুদ্রা গণনা কব।” একজন মোমপমান তপশীর শিষানে 
এক ধনবান্‌ পুরুষ ডাকিম্া লইযা যান, পুঞ্জ পবিমাণে ঘ্বুত আট! 
ও নান। প্রকাব তবকাবি ও মশলা ও ফল ইতা।শধি সেই শিষ্োন 
যোগে তপস্বীব জন্য পাঠাইয়। দেন। ভোন্া সমগ্রাব এক 
মোট শিষ্যেব মন্তুকে এবং এক এক যোট ঠিন চা'ন জন মূটেব 
মস্তকে (ছল। শিষ্য মহা আপন্দে খাদ্যজাত সহ আসতে 
ছিলেন। তপন্বী দৃব হইতে ইহা দোখয়। শিষ্যকে ডাকিযা 
বলিলেন, “তুমি আমার নকটে আসবে না, এ সকল ভোগে প- 
কবণ এক্ষণই দাতাকে ফিণাইক় দাও, অমি তাহা! গ্রহণ করিব 
না, এবং তুমি বাজারে ঘাইঘা মুটেব কাখ্য কব।” গৃহে প্রয়ো- 
জনাতিবি ও কোন সামগ্রী থাকিলে অন্ন বস্ত্াপিব জন্য দান গ্রহণ 
কবা মোহন্মধীয় বৈরাগ্য শান্তনুসারে নিষিদ্ধ । পুর্ব্বে সেই 
দ্রব্য বিক্রপ্ন করি অন্ন বস্ত্র সংস্থান কবিবে, তভাবে দান 
গ্রহণ করিবে, এই বিধি। ভোগ বিলাসেখ জনা কিছু গ্রহণ 
কর! একেবারে নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য ও তাহাব অনুগামী ভক্- 
মণ্ডলী জীবনে বৈরাগ্যেব পবাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিষাছেন। ভিক্ষা- 
লব্ধ চাবি পণ কৌডীতে গৌরাঙ্গেব অন্ন ব্যপ্তন প্রস্তুত হইত, 
ছুই ত্তিন জন ভক্ত আবাব তাহাব প্রসাদ পাইতেন। শ্রাটৈণ্ত- 
শ্যের ভোজ্যজাত দেখিয়া কেহ উপহাস কপিয়! বলিয়াছিলেন 
যে, ইনি বৈরাগী হইয়া ধনীব ন্যায় ভোজন করেন। ইহা? 
শ্রবণে তিনি চারি পণ স্থানে ছুই পণ কৌড়ীনিঙ্গেব ভোজ্যজাত 
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ভ্রুয়ের জন্য নির্ধারণ, করেন। তাহাতে তাহার যথেই কই 
জইতে থাকে । নববিধান প্রেরিতদিগের প্রতি এইরূপ বিধি ষে, 
তাহাবা নিজের জন্য ধন স্পর্শ করিবেন না, নিজের জন্য অর্থে- 
পাজ্জ ন করিবেন না, সম্পূর্নরূপে প্রচার ভাগ্ডারের উপর নির্ভর 
করিবেন । তাহারা অন্নচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে স্বার্থ, 
ত্যাগী বৈরাগী হইয়া প্রভৃর কাধ্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন। 
ভাগারীর হশ্ঠে তাহার! অন্ন বন্ধ প্রাপ্ত হইবেন। তাহারা পর- 
সেবায় সমগ্র জীবন উত্ধর্গ করিয়াছেন, তাহাদের আপনার 
বলিতে কিছুই থাকিবে ন|। অলস হুয়া বসিয়া, প্রচারের 
জন্য কার্ধা না করিয়া! প্রচারার্থ দান কোন প্রচারক ভোগ করি- 
বেন্না। সেই দান পাইবার "তাহার কোন অধিকার নাই। 
দিবসে প্রত্যেকের ৭ ঘ্ব্টা করিয়া পরিশ্রম করিবার নিয়ুম। 
সাধারণতঃ ক্ঠাহাদের প্রত্যেকের তিন পয়সায় আহার চলার 
ব্যবস্থা । তাহারা নিজের ভে|জন পরিচ্ছদ যান বাহন!ধিতে 
বৈরাগ্যের শিয়ম পালন করিবেন, বিলামিত। ও শাদীরিক সুখের 
জন্য ব্যয় বাহল্য করিবেন ন।। 


পরলোকতত্তব। 


জীনাত্ব। অমর ইহ! সহজ জ্ঞ'নে উপলন্ধ হয়, আত্মার অম- 
রত্ব বিষে সকল ধর্ম সম্প্রদায় ও সকল' ধর্ম শাস্ত্রের এক মত। 
জগচ্ছের কোন বস্তই নশ্বর নহে, একটি পরমা'ণুরও ধ্বংস নাই.। 
কেবল পরম্পর সংযোগ বিশ্লেষণে তাহার অবস্থাস্তর রূপাস্তর 
মাত্র হয়। ঈষ্বর কিছুই বিনাশ করিবার, জন্য কজন করেন 
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নাই। কষ্টস্ুল ভৌতিক পদার্থ অপেশ্স! কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ 
আত্মা অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হষ্টবে, ইহা একেবারে অসম্ভব । 
ঈশ্ববের ন্যায় বিচার প্রেম ও দয়া এই কথাব প্রতিকূলে সাক্ষ্য 
দান করে। আত্মা শরীর হইতে স্বতস্ত্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি" 
বিশিষ্ট। দেহ অচেতন স্ুল ভৌতিক পদার্থ, আত্মা! জড়াতীত 
শস্ক্প চৈতনা নিরাকার বন্বা। আমি, তুমি, তিনি বলিতে ভিন্ন 
ভিন্ন গতন্ব আ'ম্াকে বুঝায়, শনী ?কে নয়। আত্মা অবিনাশী,শরীর 
হইতে আন্ম্ বিচ্ছেদকে মৃত্যু বলে। মৃত্যুতে আত্মর বিনাশ 
হয় না, এক গৃহ হইতে গৃহাশ্থরে বা স্থানান্তরে তাহার প্রস্থান 
মান। গৃষ্গ হইতে গৃহী বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন তাহার বিনাশ 
হয় না, তদ্রপ দেহচ্যুত হইলে দেহী অর্থাৎ আত্মা অবিনই 
থাকে। দেহ আত্মার বাসগুহন্বরপ। দেছ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া আস্মা থে লোকে বাস করে, সাধারণতঃ 'তাহাকে পরলোক 
নলে। পরলোক শবের অর্থ আত্মাব শেষ ব|সম্থান বা অন্য 
ভুবন অথবা শ্রেষ্ঠ জগৎ্। হিন্দু শাস্ত্রের মতান্ুসারে মৃত্যুর পর 
পুণ্যাত্বা লোকের! পরম সুখধাম দ্বর্ণ লোকে গমন করেন, পাপী 
লোকের নিকুষ্ট জীব হইয়। পুনর্ববার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয় 
থাকে। খ্থষ্টবাদ্দী ও মোসলমানের] বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্ম! 
দেহকে আশ্রত্ম করিয়া নিষ্ছিয্ভীবে কবরে স্থিতি করে। এক 
সময়ে জগচ্ের প্রলয় দ্ঘটিবে, সেই প্রলয়াস্ে মহ] বিচার হইবে, 
তখন সকল আত্ম সশরীরে সমুান কবিবে। দেই সময়ে ঈখর 
বিচার করিয়! পৃণ্যাত্ব।দিগকে দ্বর্গে এবং পাপীদ্িগকে নরকলোকে 
প্রেরণ করিষেন। আমরা এই পুনজ্জন্মবাদ ও পুনকুখানবাদের 
বিরোধী ইহা! অনৈসর্গক অসত্য ও ভ্রাস্তিপুর্ণ এবং চপল- 
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প্রকৃতি বালভাঘিতের ,ল্টায় অগভীর ও অসার উক্তি। তদ্ধপ 
পুনজ্জন্ম ও পুনরুথান স্বীকার কবিলে পরম ন্যায়বান্‌ প্রেমময় 
বিধাতার বিচারে দোঁষ সংস্পর্শ হত, তাহার নির্দমতা, পক্ষ- 
পাতিতা ও অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতি আত্মার একটি 
গুণ ব। ধর্ম, উহা! আত্মার সঙ্গে অবিচ্ছিন ভাবে স্থিতি করে। 
আত্মার পুনজ্জন্ম হইলে তাহার সঙ্গে স্মৃতিশ( থাকিবে, সে 
পুর্বব জন্মের সমুদয় বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিতে নুক্ষম হইবে, 
কিন্ত সেরূপ পুর্ব জন্মের কথ! কাহারও স্মরণে আছে, কেহ 
বলিতে পারে এরূপ কথন দেখা যায় না, ইহা অসম্ভব। উন্নতি 
না! অবনতি, পুবস্কার না শাস্তি হইল, স্মৃতি শক্তিতেই লোকে 
পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্তমান অধশ্থার তুলন] করিয়া বুঝিয়া লয়, 
তনুসারে জীবনকে নিয়মিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরমেশ্বর 
আত্মর একটি প্রধান অঙ্গ ম্মৃতিশাক্তকে বিনই করিয়া একজন 
জ্ঞনোনত ধন্মোনশ প্রবীণ লোককে তাহার জ্ঞান ধর্মমবিনাশপুর্বব্ক 
অজ্ঞান পশুকপে পুনব্বার মাতৃগর্ভে স্থাপন করিবেন, তাহার 
সকল উন্নতি ধ্বংস করিবেন, এরূপ কেমন করিয়া হইংঙ পারে ? 
ইহা ন্যায়বান্‌ দয়াময় ঈশ্বরের কাধ্য নয়, নিষ্টর দৈত্যের কাধ্য। 
ঘিনি ন্যায়বজ্দিত ও দয়াশৃন্য তাহাকে ঈশ্বর কেমন করিয়া 
বলা যায? তিনি ভয়ঙ্কর দৈত্য। অতএব হিন্দুদিগের পুনজ্জম- 
বাদ ভ্রাস্তিপূর্ণ অসত্য । খৃষ্টান ও মোসলমানদিগের পুনরুথান- 
বাদও ভরান্তসন্কল ও কল্পিত। আত্মার দেহচ্যুতিকে মৃত্যু বল! 
বায়, তাহাদের মতে মৃত্যুর পর আত্মা কবরের ভিতরে দেহকে 
আশ্রয় করিয়া থাকে। লক্ষ বা কোটি বতসর পর পৃথিবীর 
প্রলয় খটিবে, তখন আত্মা সকল সশরীরে ক্লবর হইতে সমুখিত 
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হইবে। তত্পব ঈশ্বব বিচাব নিষ্পত্তি কবিবেন, পাঁপীকে তাহার 
পাপের দণ্ডঙ্গৰপ নন্কে, পুণ্যণানকে পুবস্কাবঙ্গবপ স্বর্গ লোকে 
প্রেবণ কদিবেন, পাপী নিত্যকাল নরক ভোগ পৃণ্যাত্বা নিত্য কাল 
হবর্গ ভোগ কবিবে। এই পুন খানবাদ বিচ্বানবিকদ্ধ অনৈসর্গিক 
ব্যাপ'ব, এবং তাহ। হইলে ভয়ান্ক অবিচাব হয়। ভগবান্‌ 
যাহাকে কিঞ্িং ভ্'নালোক প্রদান করিয়াছেন, তিনি বিছুক্েই 
ইহ অনুমোদন কবিত্তে পাবেন না। আত্মা দেহচ্যুত হইয়া! 
পুনর্নীব সেই দেহে প্রবিষ্ট, অথচ তাঙাতে জীবনেব কোন 
ক্রিযাই প্রকাশ নাই, যুগ সুগাকম্ত ভমিগর্জে দেহসদ্ধি সকল পব- 
স্পর বিগ্লিষ্ট এবং সমুদ্বাধ অশ্হি বিচর্ণ হইষা গেশ, পবে তাহা 
পুনঃ সংযোজিত ও পুর্পব শ্ুন্দব দেহে পরিণত হইবে, এবং 
তাহা সমাধি গভ হইতে বাঙ্টির হইয| পড়িবে, ইহ] প্রাকৃতিক 
লিয়ম ও বিহ্দ্ানবিঞ্দ্ধ বাপাব। ঈশ্বব বিল্ভান ও প্রাকৃতিক 
নিয়মের অষ্টা ও নিযস্থা, তাহার সমুদায ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক 
নিযম ও বিধি পূর্ণ, নিত্য ও মান্বভৌমিক এনং অভ্াস্ত। তিনি 
আজ এক প্রকাব নিয়ম করিষা কাল তাহা ভঙ্গ কবেন, স্বয়ং 
বিজ্ঞীনেৰ বিধাতা হইযা সমধষে সমষে তাহ'র বিপধীত আচ- 
বণ করেন, লাহাকে এরপ ভ্রান্ত ও চর্চশপ্রকৃতি বলিয়া আব- 
ধাবণ কবা পাপ। লক্ষ বহসর পব এরূপ পুনব্থখানেব ব্যাপার 
স্বটিবে, তাহাব সত্যতার প্রমাণ কি? ঈশ্বব লক্ষ বা কোটা 
বৎসর পব পাপীব ও পুণ্যাত্বার দণ্ড পুরস্কার বিধান করিবেন 
এ কিবপ তাহার বিচার? আমাব কোগ হইয়াছে ওষধ প্রয়োগ 
ও চিকিৎসা লক্ষ বংমব পরে হইবে, আমাৰ প্রাত্যহিক পাবি- 
শ্রমিক না পইলে দিন চলে না, আমি লক্ষ বৎসব পর ত'হ! 
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গাইব, এ কিরূপ অদ্ভুত অবস্থা? ক্ষুদ্র মনুষ্যের পগিমিত পাপের 
জন্য অনন্ত নরকদণ্ড, ইহ। কি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও প্রেমের 
কাধ্য ? তাহার দণ্ড পাপীকে সংশোধন করিয়া সধু করিবার 
জন্য, ন৷ বিনাশ করিবার জন্য? ইহা ষে মহাবনাশের কথ।। 
তাহ! হইলে হ্াহাকে করুণাময় ঈশ্বর না বলিয়। নির্দয় দৈত্য 
বলিব। তবে সন্থানের প্রতি পৃথিবীর পিতা মাতার ষে টুকু স্বেছ 
তাহাও তাহার নাই বলিব। ঈশ্বর অনস্ত স্সেহময প্রেমময় 
পিতা মতা, মহাপাপীর প্রতিও তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষ এবং 
শিখ্যাতনস্পৃহ] নাই। তিনি প্রতিদিন অন্ন জল ও নানা প্রয়ে।- 
জনীয় সামগ্রী বিতরণ করিয়া মহাপাপীর সেবা! করিয়া থাকেন, 
পরে তিনি তাহাকে অনন্তকাল দদ্ধিয়া দৃগ্ধিয্া মারিবেন, ইহ! 
অপেক্ষা উন্মাদের প্রলাপ আর কি হষ্টতে পারে? বাস্তবিক 
তাহার শান্তি সাভ্যাতিক বিষ নয়, জীবনপ্রদ মহোৌবধন্বরূপ । 
তিনি মারেন না, তিনি বাঁচান, তিনি ন্মেহময়ী মা। পুনণ্জরন্মবাদ 
ও পুন্রুখানবাদ এই ছুই মত পরস্পর বিসম্বাদী। হিন্দুরা বলেন 
ষে, আমর! প্রাচীন পরম্পরা পুনর্জন্মের কথা শুনিয়া আসিয।ছ, 
এবং আমাদের শাস্ত্রেও লেখা আছে, অতএব একথা সত্য। 
খীষ্টরাদী ও মোহম্মদীয় লোকের বলেন, পৃথিবীতে আত্মার 
সর জন্ম হইবে লা, পৃথিবী হইতে এক সমগ্নে মত ন্রনারীর 
উদ্বান হইবে, এই কথাই সত্য; শাস্ত্রে তাহাই লেখা আছে। 
আমরা বলি উই ভ্রান্তিপুর্ণ কজিত।* যাহা অবৈজ্ঞানিক ও 
অপ্রাকৃতিক, এবং থে কথা ঈশ্বরের ন্যায় বিচার প্রেম ও দয়ার 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করে, তাহ! মুলশুন্য। 

ভ্রাতঃ ভাবিয়া দেখ, মৃত্যুর পর দেছের বিচ্ছিন্ন অস্থি সকল 
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পরম্পর সংযোজিত হইয়া, গলিত ও বিকত মাংস পূর্ব্বাবস্থ! প্রাপ্ত 
ও সজীব হইয়। পুনরুত্থান কলে কবর হইতে বাহির হইবে, 
যদ্দি এরূপ ম্বীকার ও কর! যায়, তাহ] হইলে যে সকল মৃতদেহ 
কবরম্থ হয় নাই, সিংহব্যাস্রাদ্ি শ্বাপদের উদরে জীর্ণ হইয়াছে, 
বা অগ্রিতে দগ্ধ হইয়া ভম্মীভু হ হইয়া! গিয়াছে, কিংবা সাগরে 
বানদীগর্ভে নিমগ্র হইয়। মংস্যাদ্ির উদরন্থ হইয়াছে, সেই 
সকল দেহের পুনঃ সম্গঠন ও কবর হইতে সমুখখানের কি 
ব্যবস্থা ? বাস্তবিক এ সকল মনঃকলিত অমূলক অপ্রাকৃতিক 
কাহিনী ভিন্ন নহে। 

পরলোকসন্বন্ধে--স্বর্নরক সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানারপ 
বর্ণনা আছ্ধে। হিন্দুদিগের স্বগ্গ বিচিত্র উদ্যান ও * ট্রালিকা 
নুরা অপ.সরা আদি ইন্ল্রিয়ভোগ্য নান! সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ও 
সঙ্জীকৃত, ্ীষ্টবাদী ও মোসলমনদিগের ছর্গলোকও এইরূপ 
পার্থিব সুখ সামগ্রীতে পূর্ণ । তাহার! সকলেই পৃথিবীস্থু আপন 
আপন প্রিয় বন্য দ্বারা কল্পনাবলে অর্গকে সাজা ইয়াছেন, পৃথিবীর 
রং এ স্বর্থকে রঞজিত করিয়াছেন, এই প্রকার স্প৪ প্রতীতি হয়। 
এরূপ স্বর্গ ঘোর বিষয়ী ইন্্রিয়াসক্ত লোকের সুখধাম হইতে 
পারে, কিন্তু ভগবদ্ন্ বিষয়বিরাগী পুণ্যত্বা জিতেক্দিয লোকের 
ঈদৃশ স্বর্গকে নরকলোক মনে করেন। দ্বর্গেও যাইয়া ইন্তিক্ব- 
সুখভোগ, হুর! ও বেশটাদ্বারা সেবিত হওয়া কি ভয়ঙ্কর কথা? 
যে দেশের যে সমস্ত লোকের যে বস্ত সমধিক প্রিয় ও আদর- 
ণীয়, তাহারা তাহা! পৃথিবীতে পর্ধ্যাগুনূপে সম্ভোগ করিতে 
পারেন না, কল্পনাশক্তি প্রভাবে ষেই সকল বস্ত দ্বারা তাহার! 
দবদরচনা করিয়াছেন, এন্ধপ বোধ হত়্। আরব্য মকুভূষিন্বাসী 
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টুক্রি়পরততন্্র লোকেরা! বলেন, স্বর্গলোকে ইতস্ততঃ নির্ঘমল- 
সলিল! পয়ঃপ্রথালী সকল প্রবাহিত, স্থশীতল ছায়াপ্রদ খন, 
সন্নিবিষ্ট পাদ্দপবাজির মনোহর উদ্যান সকল বিদ্যমান, মেখানে, 
শতশত পরম! সুন্দবী দিব্যাঙ্গনা পুকুষধিগের সেবার জন্য 
লালায়িত। ভারতবর্ষ আর্ধ্যগণ বলেন, নর্গে ভূবনমোহিনী অপ 
সরা কিন্নবীগণ পিষুত গীত বাদে রত, তাহারা নানা রূপে পৃক্ু- 
ষদ্দিগেব সেবা করিয়া থাকেন, তথায় ইতভ্তাতং সুরার নদী 
প্রবাহিত। এই প্রকাব নানা বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। 
ধাহারা ভগবানের আলোক লাভ করিয়াছেন, ধাহারা একটু 
চিশ্তাশীল, ভাঙার এরূপ স্বর্গকে শারীরিক শুখপ্রিয় লোক- 
দ্রিগেব কল্পনারচি'ত ভিন্ন অন্য কি বপিবেন? নবক লোক- 
মখন্ধেও ঈদৃশী কল্পনা । পাপীকে যমদূত নিরস্তর লৌহ 
যদগব ছার প্রহার করিতেছে, পাপীব দেহ চির প্রজলিত অনলে 
দগ্ধ হইতেছে, কে!খাও সর্প বৃশ্চিক কৃমি পাপীকে দংশন করি- 
তেছে, এপ বর্ণণা। নরকে পাপীর প্রতি অবিবাম শাস্তি 
ভয়ানক তীব্র দণ্ড, এবপ ভয় প্রনর্শন করিয়া অনেক ধন্দ্ব গুচা- 
রক অঙ্গ সামান্য লোকদিগকে আকধণপুর্বক ধর্মদীক্ষা প্রদান 
করিয়া থাকেন, এবং আপনাদের দল পুষ্ট করেন। মুহ্যুর পর 
যখন আত্মার এই ভৌতিক দেহ থাকিবে না, তখন তাহার 
ভৌতিক শস্্তি, ভৌতিক যন্ত্রণা কিরূপে সম্ভব? আত্ম! অমর, 
মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ নাই; দেহাচ্ছাদিত জীর্ণ ও ছিন্ন বস্তু 
পরিত্যাগ করিলে দেহের ঘেমন কিছুই ক্ষতি হয়না, যেমন 
বাহনচ্ুত হুইলে আরোহী যেমন ছিল তেমনই থাকে, রুগ্ন 
জীর্ণ দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া আত্মা তদ্রপ প্রক্কৃতিস্থ থাকে, 
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ইহা স্বতঃসিদ্ধ। শরীর ও বস্ত্র, আরোহী 8 বাছন, যেমন পর- 
স্পব দৃতগ্তর পদার্থ, দেহ ও আত্মা ওদ্রপ স্বতন্ত বস্তু । বরং দেহ 
ও আত্মা এই উভয়ের উপাদান পরস্পব সম্পূর্ণ ভিন্ন, দেহ 
ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভৌতিক বন্ত, আত্মা অতীক্দিয় সৃম্ষ্ম চৈতন্য পদার্থ। 
জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছ! আত্মার অন্গ প্রত্যন্গ, ইহা নিরাকার ও অনাধি- 
ভোৌতিক। 

পরলোকসন্বদ্ধে আমাঞ্দের জ্ঞান সীমাবন্ধ। 'জামর। এই 
মাত্র জানি আত্মা অমর, মৃহ্যর পর আত্মা স্থিতি করিবে। 
তাহার অনন্ত উন্নতি । ঈশ্বর প্রেমময় মঙ্লময়) পরম ন্যায় 
বান; তিনি পাপ ও পুণ্যের জন্য আত্মাকে দণ্ডিত গু পুরস্কৃত 
করিয়৷ তাহ।র উন্নতি ও কল্যাণ 'বিধান করিবেন। মৃত্ার পর 
পরলোকে আত্ম! কোথায় কি অনস্থায় থাকিবে তাহার প্রক্ুত 
জ্ঞান ঈশ্বর আমাদিগকে প্রদান করেন নাই । সে বিষয়ে আমা- 
দের চক্ষুর সম্মুখে বনিকা স্থাপিত। তাহার ভিতরে দৃষ্টির 
প্রবেশ নাই, তদ্বিষয়ে আমরা অন্ধ, তাহার কোন কথা বলা 
অনধিকার চর্চা। সেই পরলোকষবনিকার অভ্যন্তরের কথা 
বলিতে গেলেই কল্পনা করিয়া বলিতে হয়। আমর পৃথিবীর 
পৃষ্ঠে বাস করিতেছি, পার্থিব ব্যাপারে নিয়ত ব্যাপৃত, পৃথিবীর 
বিষয় দেখি, শুনি, ভাবি ; হ্তরাং পৃথিবীর বন্সংঘোগে কলনা, 
বলে পরলোক রচনা করি। মনে কর মাতগর্ত'্ছ ভ্রদের চিন্তা" 
শক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকৃশক্তি আছে, তাহাকে কেহ্‌ প্রশ্ন করিল 
পৃথিবী কি রূপ? সে পৃথিবী কধন দেখে নাই, পৃথিবীর তত্ব 
কিছুই রাখে না, পৃথিবীতে পিতামাতা আত্মীয় বন্ধু লাভ করা 
যায়, কত হুদৃশ্য ও হৃখ্দ্য বস্ধতে ধরাতল পূর্ণ; সূর্য্য চত্দ্রম, 
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উপরাশ্থ ও দিবা রাত্রি ুইতেছে, সে তাহার কিছুই জানে না। 
সেবদ্দি পৃথিবীর বিষয় বর্ণনা করে, কলনাধলে বর্ণনা করিবে। 
ঘে বন্ত সে দেধিতেছে ও ভোগ করিতেছ তাহাই তাহার কঙ্গনার 
বিষয় হইবে, সেই সকল উপাদান বৃহদাকারে গ্রহণ করিয়াই সে 
পৃথিবী রচনা করিবে। সে বলিবে, পৃথিবীতে বড় বড় মোটা 
মোটা নাড়ী আছে, প্রবল বেগে রস রক্তের আোত চলে ইত্যাদি, 
আর কি বলিবে? বাস্থবিক পরলোকে না বাইয়া পৃথিবীতে 
থাকিয়া যাদের পরলোকের বর্ণনা, গর্ভন্থ জাণের পৃধিবীর বর্ণনার 
ন্যায় হইয়া থাকে। যে বিষয়ে জ্ঞানালোক ঈশ্বর আমাদের 
অন্তরে বিকীর্ণ করেন নাই, সে বিষয়ে কোন কথ! না বলাই 
শ্রেয়ঃ। বলিতে গেলে অনধিকাঁর চর্চা হয়, অনেক ভ্রাস্ত মত ও 
অলীক উক্তি স্বারা লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে হয়। “কে বা 
জানে কত হুখরত্ব দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে। 
"হ্বর্গেকিরূপ হুখরত্ব আছে, কে জানে? স্থুলদর্শী লোক স্থুল 
বিষয়ই ভাবে ও দেখে, ইন্র্রিয়াতীত শৃশ্ চিন্ময় লোকের তত্ব এই 
পৃথিবীতে থাকিয়া সে কি বুঝিবে? 

জীবাত্ব। এই স্ভুল পৃথিবীতে যেমন স্কুল দেহ ধারণ করিস 
স্থিতি করে ও তৎসাহায্যে জীবনের কাধ্য অম্পাদন করিয়া থাকে, 
অনেকের এইরূপ সংস্কার ও বহু শাস্ত্রের এইরূপ মত যে, এই 
স্ুল দেহচ্যুতির পর আত্ম! ইন্রিয়াতীত এক প্রকার হৃক্ম দেহ, 
কেহ কেহ বলেন নৈদ্যুতিক দেহ আশ্রয় করিয়া শ্ছিতি করে। 
একেবারে নিরাশ্রপ্ন নিরবলশ্বভাবে জীবাত্বা কখন থাকে না। 
সেই শৃক্ম আক্কৃতি পার্থিব আকৃতির অনুরূপ হুয়। ঈশ্বর যেমন 
জগতের ভিতর (দশ্না কাধ্য করেন, এবং স্বীস্থ অভিপ্রায় প্রকাশ 
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করিতেছেন, জীবাত্বাও কোন না কোনন্ধপ দেহ বা আকার 
'অবলগ্বন করিম্বা জীবনের কার্ধ্য সম্পাদন করিয়! থাকেন। আবার 
অনেকের মত এই ধে, আত্মা কোনরূপ আকার আশ্রর করে না, 
নিরবলম্বভাবে স্থিতি করে। এই সকল মতামতের উপর কোন 
রূপস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাইতে পারে না। পাঠক 
বিচার করিয়া বুঝিবেন। 

পরলোকে গুরুজন ও প্রেমাম্পদ আত্মীয় বন্ধুদিগের সঙ্গে 
সম্মিলন হইবে, এরূপ আশ! প্রায় সকলের মনে প্রদীপ্ড রহি. 
কাছে। প্রেমময় ঈশ্বর যেমন ক্কুধ। তৃষ্ণা দিয়া অঃজল প্রদানে 
ক্কুধিত্ত ও তৃষিতকে পরিতৃপ্ত করিয়! থাকেন; তদ্রপ আশান্ি* 
শুকে পরিতৃপ্ত করেন, নিরাশ 'করেন না। পৃথিবীতে যেমন 
অযোগ্য বিষয়ে যাহারা আশ। ও লালস! স্থাপন করে, তাহার! 
সচরাচর নিরাশ ও বঞ্চিত হয়; তদ্রপ অযেগ্য আশা পরলোকে 
ফলবতী হইবে সম্ভব নহে। পার্থিব বিষয়ে দেই অতীশ্রিক় 
লোকে নিরাশ হইতে হইবে। পার্থিব সম্বন্ধ সেখানে থাকিবে 
তাহার সম্ভাবনা কি? এখানেই অনেকের সন্কে ছুই চারি দিন 
পরে পার্থিব সন্বদ্ধ ভঙ্গ হইয়া যায়। পরম্পরের সঙ্গ সুখকর 
বোধ হয় না, সাক্ষাৎ আলাপ বন্ধ হুয়। পরলোকে যেসেইভাব 
হইবে না বিচিত্র কি? এই পৃথিবীতে থাকিক়াই পরলোকগত 
মহাত্মাদিগের সঙ্গে, বন্ধুদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইতে পারে, সেই 
সম্মিলন আধ্যাত্মিক, উহ! ভাবেতে ও চরিত্রেতে হয়। আমি 
বদি একান্ত ঈশ্বর ইচ্ছার অন্থগত হই, তাহা হইলে ঈশ্বর পুষ্র 
ঈশার সঙ্গে আমার জন্মিলন হইল; আমার গ্রবৃতির নির্ব্বাণ 
হইলে বুদ্ধদেবের মঙ্্ে, প্রেষে মন্ততা হইলে হীচৈ্তন্যের সঙ্গে 
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সম্মিলন হয়। কোন*্বন্ধুর ইচ্ছা ও ভাবের অনুসরণ করিষ্রা 
চলিলে আমি তাহার সঙ্গে ভাবেতে মিলিত হুই। জীবাত্মা 
সকল ইহলোকে যেমন পরম্ত্বার ক্রোড়ে বাস করেন, পর- 
লোকেও তীাহাতেই স্থিতি করেন। কিন্তু ইহাতে পরলোকগত 
স্বচেতন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসি! আমাতে উপস্থিত হুন, ইহ বল! 
যাইতে পারে না। পৃথিবীশ্থ এক বন্ধু অন্য বন্ধুর নিকটে উপ- 
স্মিত হইয়া পরস্পরের নিকটে মনে4 ভাব বাক্ত করিয়। পর* 
স্পর ভাবের বিনিময় করেন, এক অন্যের সহানুভূতি ও সহা- 
নত] করেন, পরলোকগত আত্মার সঙ্গে পৃথিবীস্থ আত্মার সেই 
রূপ সচেতন ব্যঞ্ডিগত যোগ সচরাটর হয় ঠিক বলা বায় না। 
ইহ? কেবল চিন্মর্র পরমেশ্বরের সঙ্গে হইতে পারে, কেন না 
তিনি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ। কোন জীবাত! সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাসী 
নছেন, যে ডাক শুনিয়া কাছে আসিয়া দেখা দিবেন ও কথা 
কছিবেন। তবে ইহলোকের ন্যায় পরলোকে প্রেমের আকর্ষণে 
আত্ম সকল পরস্পর সচেতন ব্যক্তিরূপে সম্মিলিত হইবেন, 
দেখা সাক্ষাৎ ও ভাবের বিনিময়ার্দি করিবেন, এরূপ আখ। 
আছে। তখন এরূপ জড়দেহ ও ইন্জরিস্ক্দি থাকিবে না, কেমন 
করিগ্না ঈদৃশ ব্যক্তিগত সাম্মণ সাধিত হইবে, জানি না। হুইবে, 
ভগবানের এরূপ আঅভিপ্রান্ধ বুঝা যায়। যাহাতে এ কাধ্য 
সাধিত হয় সেরূপ তিনি অন্য প্রকার শক্ত দান করিবেগ। 
বিনি প্রেম অনুরাগ জ্ঞানলাভম্পৃহা অস্ত্রে প্রান করিয়াছেন, 
তিনি সে সকলকে বৈধরূপে চরিতার্থ হইতে দ্রিবেন, আচরি- 
তাথ রাখ্ধেন না। তাহার স্থজিত বিচিত্র বিশ্বের--চগ্র হৃর্ঘয 
গ্রহ নক্ষত্রাদির যে কত শোত্ব। ও সৌনার্ধ্য, ভাহাতে তাহার 
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ফত মহিমা! ও করুণার ব্যাপার রহিয়াঞ্ঞ,। এই পৃথিবীতে 
থাকিয়। আমর! তাহার কিছুই জানিতে পারি না; অথচ তাহ 
জানিবার ইচ্ছা অন্তরে বলবতী রহিয়ান্ধে, তিনি তাহ। কখন 
অচরিতার্থ রাখিতে পারেন না । মান্থুষেব অনেক উচ্চ বিষয়ে 
আশ! ও অভিলাষ আছে, ইহুলোকে তাহার চরিতার্থ হয় না, 
অনেক আধ্যাত্মিক ভাব শাছে যে, এখানে তাহার প্রকৃত 
উন্মেষ হয় না, ইহলোকে অনেক পাপীর থার্থ শান্তি হইয়াছে 
অনেক পুণ্যাত্বা পৃণোর পুরস্কার পাইয়াছেন দেখিতে পাওয়। 
বায় না। পরম ন্যায়বান্‌ প্রেমময় বিশ্বপতি কিছুই অবিচার করেন 
না, কিছুই অপূর্ণ রাখেন ন1। ইহলোকে যাহা অপূর্ণ আছে 
অপরলোকে তাহা পূর্ণ করিবেন, এই গ্রব বিশ্বাস। আত্মাৰ 
অমরত্ব ও পরলোকে আত্মার অণস্ত কাল স্থিতি, তাহার তুল" 
নায় ইহলোকে তাহার শ্ছিতি ক্ষণকালমাত্র। 

প্রকৃত দণ্ড পুরস্কার দেছেতে নয়, আত্মাতে । অনুতাপ ও আত্ম- 
গ্লনিই পাপের শাস্তি, ইহ] দেহেতে হয় না, আত্মাতে হয়। এই 
শাস্তি পইয়া পাপী সংশোধিত হইয়৷ নবজীবন লাভ করে। পুণ্যের 
পুরস্কার আত্মপ্রসাদ ব৷ ব্রহ্মানন্দ লাভ। ইহ] দেহ ন! থাকিলেও 
হইতে পারে । অনেকের পক্ষে ইহলোকে এই দণ্ড পুরস্কার হয় 
ন। মৃত্যুর পর পরলোকে হইয়া থাকে৷ ন্যায়বান্‌ বিচারপতি 
কপ বিচার করিয়! ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, প্রত্যেক 
পাপীকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন, পুণ্যাত্মাকে পুরস্কৃত করেন, 
তাহাতে কিছু মাত্র ভূল নাই। 

এ যাহ! কিছু বল! হইল তাহা বাছিরের কথা। বধার্ণ পর- 
লোক-স্গলোক অস্তরে। দেবনশগন ঈশা বলিয়াছেন, “তাহার! 
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কলিবে না ষে, বর্গ রাজ এখানে বা ওখানে, কারণ দেখ স্বর্গরাজয 
তোমাবিগের অস্থরে।” বাস্তবিক অন্তরেই প্রকৃত স্বর্গ বা পর. 
শোক । বিশ্বাসী এই পৃথিবীতে থাকিয়াও সেই পরলোকে স্থিস্তি 
কবেন। যখন আত্ম! সংসার ছাড়িয়া! ব্রহ্মযোগে যুক্ত ও ক্রন্া" 
সত্তাতে নিমগ্ন হয় তখনই তাহার দবর্গধাস হইয়া থাকে । তিনিই 
আমাদের স্বর্গ, ন্তিনিই মোক্ষধাম, তাহ!কে লাভ করিলে স্বর্গ- 
লাভ, দেবতব ও অমরত্ব লাভ হয়; ন্নাহাকে ছাড়িয়া পাপে নিমগ্ন 
হইলেই নরকষন্ত্রণ! ভোগ। ব্রহ্মানন্দসত্তোগ ও ব্রহ্মসহুবাসরূপ 
সবন্থুখ ভিন্ন নববিধানবাদী অন্য স্বর্কামনা করিতে পারেন ন|। 
সেই পরলোক, শ্রেষ্ঠ লোক, ব্রক্মলোক জীবাত্বার প্রকৃত বাস" 
স্বান। এই অধ্যাত্ম লোকে ব্রদ্ষচঃণতলেই সাধু সাধবীদিগের 
সঙ্গে প্রকৃত যোগ হয়, সেই অন্মলনেই প্রেমপরিধার গঠিত হয়। 
ভগবান আশীন্নাদ করুন যেন কল্পিত স্বর্গলে!ক কামনা পরিতা1?গ 
করিয়া, এই প্রকৃত স্বর্গপোকে প্রবেশের জনা আমর প্রস্তত ও 
উপযুক্ত হই। 

আমাদের সার মত ৪ বিশ্বাস এই যে, পৃথিনীতে জীণাস্বাৰ 
প্রথম জন্ম । তাহার পুনজ্জন্সি বা পুনরুখখান হয় না। যৃত্যুর 
পন আস্ম। দেছত্যাগ করিয়! অঙ্ঞান্ঠ অদৃশ্য লোকে অনন্তকাল 
শ্বিতি করে, এবং পাপ পুণোর দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। পরিমিত পাপের গন্য অনন্ত দণ্ড 
হয় না। 

পবলোকসন্বন্ধে সহজ জ্ঞান সহজ প্রত্যাদেশ সকলেই 
প্রাপ্ত হইয়! থাকে । লোকে সেই জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া কল্প, 
নার তুলিতে নিদ্দের পিন্দের ইচ্ছামত এক এর অদ্ভুত পরলোক 
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চিত্রিত করে। এক মহাপুকুষকে পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, আমি 
শৈল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিশ্বল জলস্রোত ব।হির কার, পৃথিবীর 
জঞ্জাল মিশ্রিত হইয়। তাহাকে কলুধষিত করিয়া! ফেলে, তদ্রপ 
তোমাদের আত্মার কুশল কল্যাণের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান ধন্ম প্রেরণ 
করি, তোমর তাহার সঙ্গে শ্বীঘ্ধ মনঃকল্পিত ভাব মিশ্রিত করিয়া 
সঙ্যকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখ। 


মেবাব্রত। 


বিশ্বপতি পরমেশ্বর সেবাব্রতে নিত্যব্রতী। তাহার মত পর- 
সেবা কে করিতে পারে ? তিনি সর্দমতাাগী পরম বৈরাগী হইয়া 
প্রবল প্রেমভরে নান। ভাবে নিরস্তর অসঙ্ঘয জীবের মেব করি- 
তেছেন। তাহার অঞ্ষয় অনন্ত ভাণ্ডার সাধু অসাধু ধনী দরিদ্র 
জ্ঞানী মুর্খ সকলের জন্য প্রমুক্ত, তাহার সদাব্রত হইতে কখন 
কেহ বঞ্চিত হুয় না। তিনি গৃহে গৃহে বিরাজিত হুইয়! প্রসন্ন 
বদনে সকলকে যথোপযুক্ত অন্ন জল বস্ত্র রোগীকে ওষধ পধ্য 
দান করেন, এবং অন্ঞানীকে জ্ঞ'ন অধরন্মিককে ধর্মোপদেশ 
শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করিয়া! থাকেন। তাহার এই সেবা- 
ব্রত কোন বিদ্ব বাধায় কখন প্রতিহত হয় না, কোন ছর্দাস্ত 
অত]াচারী অত্য।চার করিয়া তাহার ন্সেহ প্রেমকে খর্ব করিতে 
পারে না। যিনি ব্রহ্ম প্রেমিক ও ব্রহ্মভক্ত, তিনি ব্রহ্মকে আদর্শ 
করিয়া চলেন, তাহার দৃষ্টস্থের অনুসরণ করেন। ব্রহ্মভক্ত 
সেৰাব্রতে ব্রী না হইসা থাকিতে পারেন না। তিনি আত্মহুথ 
বিসল্জন করিয়া পর. ছুঃখে ছু'খী হন, পরকে সুধী করিবার জন্য 
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সেবাব্রত আন্দন্দের সহিত গ্রহণ করেন। ভগবানের অভিপ্রায় 
ও নিদেশানুমারে এইরূপ পরসেবা মাধনকেই ভগবানের প্রিয় 
কার্ধাসাধন বলা ষায়। জেবাত্রতে ব্রহী এই সেবাতেই আপনার 
পাপক্ষয় ও পরিত্রাণ, এইরূপ বিশ্বাস করেন। বিনয়নিষ্টা ন! 
থাকিলে, আমি নীচ দাস ধাহাদের সেবা. করি তাহাবা আমার 

ভু, আমি তাঁহাদের সেবা করিয়া পবিত্র হইব, পৰম সেবক 
ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিব, অন্তরে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী ন। 
হইলে প্রকৃত পরসেবা হইয়া! উঠে না। ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া 
বিনি পরসেব! করেন, তাহার অশ্থরে ধৈর্য ও মহিযুণত। শান্তি 
সস্তোষ থাকে। প্রকৃত সেবক সেব্য জনের কোন ত্রেটি দেখিলে 
বিরক্ত ও অধৈর্ধ্য হন না। তিনিএসেবার় আপনার ক্রেটি ও অধো- 
গাতা দেখিয়াই সময়ে সময়ে দুঃখিত হন। তিনি সেবা করিয়া 
আমি অনুগ্রহ করিলাম, এরূপ মনে করেন না, বরং আমি ধন্য 
হুইলাম, পবিত্র হইল[ম, এই প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকেন। 
অসন্তোষ ও বিরক্তির সহিত মেবায় সেবকের পুণ্য হয় না, 
জীবনে কোন ফল হয় না, ত।হার পওুশ্রম মাত্র হয়, বরং তাহাতে 
তাহার পাপবৃদ্ধি ছয়। সেবক আপনাকে বড় মনে করিলে 
সেব্য জনের প্রতি তাহার তাচ্ছিল্য ভাব থাকিলে তিনি এই 
পবিত্র মহাব্রত সাধনের কোনরূপে উপযুদ্জ হন না। অনিচ্ছ। 
বিরক্তিবশতঃ কঠোর কর্তব্য বোধে, সাংসারিক ভাবে মান্না ও 
আসিতে সেবার কার্য হইতে পারে, কিন্ত তাহাতে পুণ্য নাই, 
ঈশ্বরের নিকটে সেই সেবার কোল মূল্য নাই। যিনি সেব্যের 
জীবনে ব্র্মাবতরণ দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুর অন্তরে শ্রন্ধাপূর্বক 
সেবা কার্ধ্যে প্ররত্ত হন, তিনি ভ্রাতা ভূগিনীর সেবা করিষ্পা 
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ব্র্মমেবা করিলাম বলিয়া আপনাকে ধন্য ও পবিত্র মনে করেন। 
এরূপ পেনকের মস্তকে ভগবান স্বর্গের মুকুট অর্পণ করিয়া 
থকেন। এবপ মেলক সন্থদা বিনীত প্রশান্ত ও প্রফুল্ল ভাৰ 
প্রর্শন করেন। 

অন্যের অভাব মোচন, ক্লেশনিবারণ ও সুখসন্বর্ধন সেবারু 
উদ্দেশা। ইহা নান! উপাজ়ে নালা প্রণালীতে হইতে পারে। 
অজ্ঞানীকে জ্ঞান, পাপাচাগীকে ধঙ্বেপদেশ, শোকার্কে সাস্তুনা, 
দ্বীন ছুঃখীকে অন্ন বস্্ দান, রেগীর চিকিৎসা ও গুঞ্ষ! করা 
পিরাশ্রয় অনাথ বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দান ও প্রতিপালন 
ইত্যাদি নান! কায ভ্রহ্গপ্রীতি উদ্দেশ্যে করিয়া পরের হুংখ 
লাঘব ও সুখবৃদ্ধি করিলে যথাঞ্চ সেবাব্রত পালন হয়। সমুদায় 
না হউক, এ সকলের কোন ন! কোন কার্ধ্য মনুষামাব্রই করিতে 
মুক্ধম। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ঈশ্ববের বিশেষ ইঙ্গিত বুঝিস 
চিরজীবনের জন্য বিশেষ সেবারত গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কাহার সাধুসেবা কাহার বা ধন্মোপদেশ দান শীয় জীবনের 
বিশেষ ব্রত হয়। কেহবাদীন ছুঃদীকে আশ্রর দান ও ভরণ- 
পোষ্ণ করাকে স্বীয় জীবনের বিশেষ ব্রত করিয়া লইয়া থাকেন। 
কোন কোন লোক রোগীর সেবা শুক্র! করাই চিরজীবনের 
ব্রত বলিয়! শ্বীকার করেন। বাহার! ঈশ্বরের আদেশে ঈশ্বরপ্রীতি 
উদ্দেশেয এইরূপ বিশেষ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহাতে জীবন 
উৎসর্গ করেন, ঠাহার1* ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও আশীর্বাদ লাস 
করিয়া খাকেন, এবং লোকের সহাচুভূতি ও সহায়তা প্রচুর 
প্রা হন। ইহাতে অনুমাত্র সঙ্গেহ। খীত্রীয় মণ্ডলীর অস্ত" 
শত বত দেবাত্বা নরনারী জীবনের বিশেষ সেবা ব্রত সাধনে 
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ধেরূপ এঁকাস্তিক দৃঢ়তা ও স্বর্গীয় দৃষ্টাত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ও 
করিতেছেন, এরপ প্রায় কোথাও দৃষ্ট হয়না। তাহাদের পদ- 
ধূলি সংস্পর্ণে জীবন পবিত্র হয়। ব্রাঙ্গেরা কি তাহাদের চরণ 
প্রান্তে বসিসারও উপযুক্ত? কত ঈশ্বরগত প্রাণ ত্রীত্ী উপদেষ্টা 
পার্থিব সমুদায় জুখে জলাঞ্জলি দিদা ছুঃখী দীনবেশে ধর্্মবিমূঢ় 
হিহঅ পশুতুল্য বর্ধরদিগের সেবা চিরজীবনের ব্রত করিয়া 
লইয়াছেন; কত মহাম্বা অরণ্যে বর্বরপ্রদেশে বিষম নিগ্রহ 
লাগ্ুনা ও অপমান সহ্য করিয়া বর্ধরদিগের নির্দয় আক্রমণে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইতিঙ্গামে তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রছি- 
যানে । মহাত্মা ফাদার দামিয়ান কুষ্ঠরোগীর সেবা চিরজীবনের 
ব্রত করিয়া কুষ্টোপনিবাস দুর্গম দ্বীপে বহু বংমর প্রাণপণে 
আনন্দ উল্লাস ধৈধ্য ও সহিষুণতা সহকারে একাকী শত সহত্র 
কুষ্ঠরোগীর কেমন অদ্ভূত সেবা করিলেন, পরে গিজে গ্রলিত কুষ্ঠ 
রোগে আক্রান্ত হইব! সেবকের জীবন কিরূপ হইতে হু তাহার 
জলোৌকিক দৃষ্টান্ত রাধিরা র্গে চলিয়া গেলেন। ইংলগুপিবাসী 
বৃদ্ধ মহাত্মা মুলার সাহেব এবং মুক্তি ফৌজের পুণ্যাত্বা অধিনা- 
রক জেনেরেল বুথ ও তাহার সাধু সহচরগণ্ণ কেমন অলৌ'কিক 
পরসেবা ব্রতের পরিচয় দান করিতেছেন, তাহা কে না জানেন? 
এই কলিকাতা মহানগরীতে 11605 5195055০660 9০০ 
তছেঃঘী উপায়হীনের ক্ষ ভভিনীগণ ) ছুরারোগা শিরাশ্র্ 
রোঙ্গীর মেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । তাহারা এ কার্যে 
কি অপূর্ব বন্থু অধ্যবসায় ও অন্রাগ প্রদর্শশ করিতেছেন, 
দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহারা ইয়ুরোপীয় সন্্রা্্ 
মহিলা হুইয়। দ্বারে দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া রোগীদিগের 
৮* 
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ওঁষধ পথ্য'দিচ্ছে ব্যয় করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, এবং 
নিজেরা পরিশ্রম মহক!রে শিলকাধা করিয়! অর্থে পার্জনপুর্র্দক 
রোগীর সেবাতে ব্যয় করিয়া থাকেন। স্বহস্তে রোগ্ীদিগের 
মল মূব পরিষ্কার করেন, ভাহাদের শষ পাতিয়৷ দেন, মাতৃতুল্য 
সদর দেহ ও যত পূর্বক প্রসন্নবদনে তাহাদিগকে খাওয়ান ও 
পরান, এবং ধন্মোপদেশ সঙ্গীত ও প্রার্থনা দ্বারা তাহাদের মনে 
সাস্তবনা দান করেন। রোগীিগর্ক উত্কুষ্ট গৃহে রাখিয়া নিজেরা 
সামান্য গৃহে বাস করেন । রোগীর সেবায় গ্তাহারা সনদ 
ব্যস্ত, নিজের ভাবন কিছুই ভাবেন না। সেই সকল রোগী কি 
স্বাহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ? তাহা নয়। অনেককেই লগরের 
পথে কুডাইয়া পাওয়া হইয়াভেঠ এই সকল প্রসেবাব্রত- 
ধরিণী পুণ্যবতী নারী ধরাতলে মূর্ভিমতী দেবী, ইহাদের কি 
অলৌকিক প্রেম দয়! হর সহিষু-চা ও অধাবসায়! ই"হাঁদিগকে 
দর্শনে মহা! পণ্য। যিনি পরসেবা করিতে যাইয়া শত্রর উৎপী- 
ড়নে মহাকষ্ট্ে প্রাণ সমর্পণ করিয়াহিলেন, এন জীবনের শেষ 
মুহৃত্তে শত্রুর কল্যাণের জন্য পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া- 
ভিলেন, এই সকল দেবী সেই মহধি ঈশারই ষথার্থ অনুগামিনী 
শিষা।। 

মোঙলমান সাধকিগের মধ্যেও পরসেবার অতি উচ্চ 
জলন্ত দৃষ্টান্ত সকল বিদ্বামান। বলখ রাজ্যাধিপতি মহারাজ 
এব্রাহিম আদহম রাট্ছাখ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়া মহা সাধক ও 
পরম প্রেমিক বৈরাগী হন। সেই অবস্থায় তিনি ধর্মবনধুদ্িগের 
চ্ববা করা স্বীয় জীবনের শিশেষ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। 
একদা সেই মহাত্মার এক জন ধর্মবন্ধু পীড়িত হইয়া পড়েন, 
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তিনি ভ্ঠাহার সেবা শুশ্রীযায় দেহ মন ঢালিয়া দেন। ষেগৃছে 
রোগী বজনী ফাঁপন করিতেছিলেন, সেই গৃহে কবাট ছিলনা, 
অত্যন্ত হিমেব রাত্রি ছিল ও প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হুইতে- 
ছিল, রোগীর গাত্রে শীতল বায়ুব সংস্পর্শ না হয়, এই উদ্দেশ্যে 
সাধু এবাহিম সমগ্র রজনী দ্বারে দণ্ায়য়ান হইয়। তাহার আবরণ- 
স্বরূপ হইয়াছিজেন। একদ। এক ধর্বন্ধু সহ মহাত্ব। এব্রাহিম 
কোন দর দেশে ষযাইতেছিলেন, পথে বন্ধু গুরুতর রোগে আক্রাস্ত 
হন। তিনি তাহার চিকিৎসা শুশ্রীধাতে সঙ্গে যাহ! কিছু 
ছিল সমুদায় ব্যয় করিয়া ফেলেন, অবশেষে আরোহণের জন্য যে 
একটি গর্দভ ছিল তাহাও বিক্রয় করিয়া তনুল্য রোগীব সেবায় 
ব্যয় করেন। রোগী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে প্রস্থান করা আবশ)ক 
হয়, কিন্ত তিনি চলৎ শক্তিহীন, এ দিকে বাহনও নাই। ব্রত- 
ধাবী একব্রাহিম তাহাকে স্বন্ধে ধারণ করিয়া আনন্দে তিন দিনের 
পথ চলিয়া যান। মক নগরে অবস্থিতি করিয়া একব্রাহিম প্রতি- 
দিন মুটেন ক।জ করিতেন, সমস্ত দিন খাটিয়া যাহা কিছু পারি- 
শ্রমক প্রাপ্ত হইতেন তদ্দারা আটা! ক্রয় করিতেন, শ্বহস্তে "টা 
প্রস্তত করিয়! ধিনাস্ে ধর্্মবন্ধুদিগকে শ্রদ্ধাপূর্বক খাওয়াইতেল, 
পরে নৈশিক উপাসনাস্তে নিজে ভোজন করিতেন। এই তাঁহার 
প্র।ত্যহিক ক্রিয়া ছিল, তাহাতে তাহার পরম আনন্ব ছিল। 
ভ্রাতঃ, ভাবিয়া দেখ কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি বলখ রাজ্যাধিপতি 
অতুল তশ্বর্ধেযর স্বামী ছিপেন, ডিনি নীচ মুটের কাজ করিয়া 
তদুপার্ভিত অরে শ্রদ্ধাসহকারে কতকগুলি সামান্য শ্রেণীর 
ফকিরের সেবা! করিতেন, কেমন বিচিত্র বৈরাগ্য ও উচ্চ স্বেব্রা" 
স্্রত! মোসলমান সাধকমণ্ডলীর মধো এমন এক একভ্তন 
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মহাত্ব। ছিলেন যে, তাহার! কেবধল ধর্মববন্ধু, সাধকদিগের অন্ন 
বন্ত্রার্দি যোগাইঝ1 সেবা করিতেন। অন্নবস্ত্রাছির বাস্ততায় 
চিন্তায় সেই সাধক্দিগের সাধনার বিদ্ব না হয় এই বিষয়ে দেই 
সেনকদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রীতির সহিত এইরূপে সেবা 
করাই তাহাদের চিরজীবনের বিশেষ ব্রত ছইয়্াছিল। তাহার! 
ভিক্ষা করিয়! পর্য্যন্ত ধন্বন্ধু সাধকদিগের জন্য অননবস্তু্দি 
সংগ্রহ করিতেন। প্রতিদিন তাহার! ধর্খববন্ধুদিগের গৃহদ্বারে 
ব্াইঘ! কোন্‌ কোন্‌ বস্তার অভাব, এই অনুসন্ধান লইতেন ও 
তবিলন্বে সেই অভাব মৌচন করিতেন। বন্ধুর সেবা করিতে 
পারিলে আপনার] কৃতার্থ হইতেন। স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া বন্ধুর 
সমুদয় তত্ব লওয়া, হৃখ দুঃখে সহানুভূতি করা, বন্ধুর দৌষ পুনঃ 
পুনঃ ক্ষমা করা, ব্রতধারী সেবকপিগের বিশেষ কার্ধায ছিল। 
অন্ততঃ তিন দিবস অন্তে বন্ধুর তত্ব লওয়া বিধি ছ্িল। বন্ধুর 
নিকটে গর্ধ্বিত হইলে ত্(হাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে পবিত্র 
সেবার কার্ধ্য হইগ্লা উঠে না। মোজসলমান সেবকগণ ধর্ম্মবন্ধু 
প্রার্থন! ও অভিলাষ জানাইবার পূর্ে শিষ্কাম হইয়া তাহার 
সাহায্য করিতেন, প্রফুল্নত। ও প্রশত্বা ললাটে সেবা করিতেন। 
একজন সাধকের মৃত্যু হইলে পর এক ব্রন্তধারী সেবক যে পধ্যন্ত 
জীবিত ছিলেন পরম যত্বে সেই সাধকের উপায়হীন স্ত্রী পৃত্র 
কন্যার সেবা করিয়াছিলেন। ইহুদি ধর্ের প্রবর্তক মহাত্মা 
মুসা! ষখন মেসরাধিপতি ছৃরাত্মম ফেরউণের নিষ্ঠর অত্যাচার 
হইতে ঈশ্বরের আদেশে স্বজাতি এআ্িল সন্তানগণকে উদ্ধার 
কিয়া! কেনানাভিমুখে ঘাইতেছিলেন, তখন সেই এত্রাসিল 
বংশী উচ্ছঙ্ঘল লোক সকল উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রীর অভাব 
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পথে মুসাদ্দেবকে গালি দেয় ও অপমান করে, এবং অত্যন্ত 
কেশ দান করে, ব্র্িধারী পরম হিতৈষী মূসাদেব শান্ত ''বে 
সে মমূদায় অত্যাচার বহন কারভেছিলেল, তিনি কোন উপার 
না দেখিলে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেন। মহাপুক্ুষদিগের 
এইরূপ উচ্চ সেবাত্রত দ্িল। সেই তুষ্টাস্তের অন্ুমরণ করা 
একস কর্তব্য । 


ব্রাহ্ষদিগের অর্থব্যবহার | 


কোন সারু পুকষ বলিয়াছেন যে, "টাকা পয়সা বৃশ্চিক সদৃশ, 
যে পধ্যস্ত মন্ত্র শিক্ষা! না হত, তাহাকে স্পর্শ করিও না, করিলে 
তাহার ত্ষি তোমাকে বিনাশ করিবে। আন্ত কি? তাহ! 
বৈধরূপে উপাজ্ঞন, ন্যায়পথে ব্যয়।” কথিত আছে, যখন 
টাকার সৃষ্টি হইল, তখন শয়তান টাকাকে হস্তে গ্রহণ কবি 
সাদরে চুম্বন করিল, এবং বলিল, “তোর প্রতি যাহারা আসন 
হইবে তাহারা আমার দাস হইবে, তাহাদিগের দ্বার আমি 
নরকলোক পূর্ণ করিব।”” পিচ উক্ত হইঞ্জাছে যে, যখন মোহ- 
দ্মদীয় ধর্ম সর্দত্র প্রচারিত হইনে লাগিল, একমাত্র অদ্ধিতীক়্ 
ঈশ্বরের উপাসনায় নরনারী প্রবৃত্ত হইল, তখন নরকলোকা ধিপতি 
শয়তানের সৈন্যবৃন্দ মহাত্রাসে স্বীয় প্রভুর নিকটে যাইয্পা নিবে- 
দন করিল, “মহারাজ, আপনার রাজ আর রক্ষা পায় না, একে" 
শ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইল, সকলে পাঁচ বার করিয়! ঈশ্বরো- 
পাসনা করে, আর উপায় নাই।” শয়তান জিজ্ঞাস করিল 
স্বস- গেখিট যাহার! এরূপ ঈশ্বরোপাসনা করে তাহাদের ধনের 
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প্রতি--টাকার প্রতি আসক্তি আছে কি না?” অনুচবগণ বলিল, 
প নর আনান্ও অধিক লোকেব ধনেব প্রত্থি-_-সংসাবের প্রর্তি 
প্রবল আস9, 1” ইহা! শুনিয়া শয়তান সগন্দে বলিল, "তাহা - 
দেব পুজা উপাসনাষ কিছুই হইবে না, এক ধনাসক্তিযোগ্গে 
আকর্ষণ কবিয়! আমি সকলকে নবকলোকে লইয়া! যাইব ।” 
আসনিিপূর্ণ জয়ে অর্থ স্পর্শ ও অর্থ ব্যবহাৰ কৰিলে, 
তাহাতে জীবনে বিষ সঞ্চারিত হয। কিন্তু ঈশ্ববকাম হুইয়! 
অনাসন্ত জদয়ে অর্থ ব্যবহার কৰিলে, ঈখ্ববপ্রীতি উদ্দেশ্যে 
তাহা! ব্যয় কবিলে জীবনে অমৃত সঞ্চারিত হয, স্বর্গলাভ হইয়া 
থাকে । ধনে নরক ও দ্বর্গ, ছুই স্থিতি করিতেছে। আমাদের 
অ'চার্ধয বলিষাছেন (যে, ভক্তের*নিকটে টাকা ম্বচ্ছ কাচেব ন্যায়, 
তাহাতে লক্ষ্মী মূর্তি প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসী ভণ্ড টাকা স্পর্শ. 
করিযা আপনকে পবিত্র মনে কবেন, কিন্ত অভভ্' অথ স্পর্শ 
কবিয়। কলুষিত হয়। এমন ব্রাঙ্দম আছেন কিন।জানিনাষে, 
টাকাব মধ্যে গ্বর্গ ঘর্শন করেন, ভগবানের হস্ত হইতে ধন গ্রহণ 
কবিয়ু] তাহার নিদেশে তাহাব শ্রীত্যর্থ ব্যয় কবিয়া থাকেন। 
ববং ইহার বিপবীতই স্পষ্ট লক্ষিত হয। অধিকাংশ ব্রাঙ্গেব 
ধর্মর্থ দান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কেবল নিজেব ভোগ 
হুখেব জন্য তাহাদেব অর্থসঞ্চয় ও ব্যয় হয়। হিন্দু সমাজের 
লোকেব। বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম উদ্দেশ্যে নিত্তনৈ মিততি ক ক্রিঘ্াকলাপে 
কত প্রচুব অথথ দ্রান কর্বেন। হিন্দু সমাজ ছাডিয়া ধন্মেব জন্য 
ব্রাহ্মস্মাজের আশ্রয় লইয়া সাধারণহঃ নবনাবী কেবল নিজের 
গ্লাখ সচ্ছন্দত। বিলাসিতাব জনা অর্থ বিসর্জন কবিতেছেন, এন্প 
লক্গিত হয়। ধন্মার্থ মাসান্তে বা বংসঘান্তে অনেকে 'অধঢা 
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পয়স।ও ব্যপ় করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা অভি- 
আহ দুঃখ ও লজ্ঙ্থ্ু ব্ষিয়। মোসলমানের] শির্দিষ্ট আয়েব 
চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধশ্মার্থ দান কবিয়1 থাকেন, অনেক ব্রাহ্ম 
সহত্র ভাগেব এক ভাগও ঈশ্বরোদেশো দান করিতে কুঠিত। 
খীষ্রীয় মণ্ডলীর মধো কেমন উদ্বান বদান্যত্তা। তাভাব তুলনায় 
সদ্থারীরষয়ে ব্াক্মদিগ্েব কি ভযঙ্কর ভীনতা ও শীচভা। তবে 
ইহ বল! যাইতে পাবে যে, অধিকাংশ ব্রঙ্গেরই অনস্থা ছচ্চল 
নহে। তথ পিনিজের অবন্থানযাধী অধিক হউক বা যংকিঞ্চিৎ 
হউক নিয়মিতবগে ধর্থবার্থ দান কব! সংকার্ধে অর্থ বায় কব] 
একান্ত কর্তন্য। খিনি অধিক সমর্থ নাহন, মন্কতঃ প্রতিদিন 
পরসেবাব জন্য এক ধা্ট তুল খাপিয়'ও দিতে পাবেন। এ 
সকল উচ্চ শিষদে পুষ্টি ব্রদ্ষদের প্রায় কাহারও নাই, বরং 
ইহান বিপদী'্ত দ্রিকে অুনকেব শৃক্ষ দৃ্দি। ব্যয় সভেক্ষণ কবি- 
বাব সমগ্র সর্বাগ্রে বাহ্ধনমাজেব ২ বা ৪২ বার্ষিক মল্যেব তত্ব- 
জ্বানোদ্বীপক সামফ্জিক পর্রিক। খান। বন্ধ কৰা, প্রচাবার্থ দান হই 
আনার পর়স। বহিত কব! হয়। কনেকে পুস্তক পিক ও*ণ 
কবিয়া একেবাবে মুল্যই প্রদান কবেন না, বড়ই শৌচনী 
অনম্থা। যথাসমষে খণ পরিশোধ কৰা অর্থাদি বিষষে অন্পীকার 
ও সত্যতা পালন করা, বহু ব্রাচ্ধই এই শীগ্চিৰ অনুসবণ কবেন 
না। ব্রাহ্মদিগের অথ ব্যবহাব বিষয়ে এপ অনীতি ও 
চুর্নীতির কথা ঢুঃখেৰ সহিত আমাদিগঞ্কে প্রকাশ করিতে হুই- 
তেছে। কিন্ত সকল ব্রাহ্ম আমাদের এই উত্তির লক্ষ্য নহেন। 
ধমপ্র্পার ধাহাদের জীলনের ব্রত্ত তাহাদের অর্ধবাবহ!র 
সত্তস্ুউচ্ছনীতিসদ্ধত হও] আবশ্যক। বিধাতার বিধি এই 
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ষে,ষ্ঠাহারা নিজের জন্য অথণউপার্জন কবিবেন না, নিজের 
জন্য জন্যের দ্বান ষ্পর্শ করিবেন ল1। প্রীস্সন্বন্বী॥ কার্ধো" 
প্রতিদিন প্রেরিতগণ প্রচুর পন্শ্র করিবেন, প্রচাবভাগারের 
সাহ[যো সপরিবারে প্রশ্তিপালিত হইবেন, জীবনে ইহাব অন্যথ। 
করিলে তাহারা পতিত ছন। ভাহাব। সপরিবারে সন্দথা বিলাস 
ত্যাগ ও বৈরাগা অবলম্বন কবিলেন। ধাহ।রা প্রচাব র্ধ্য 
করেন, প্রচার ভাগারেব উপব সম্পূর্ণ নির্ভব করিয়া থাকেন, 
নিজের জীবিকার জন্য যাঁজ্ঞা করা বা অন্য উপায় অবলম্বন 
করা পাপ মনে কথেন, প্রচাবন্ভ[গাব হইতে সর্বাগ্রে তাহাদের 
আভ।ব মোচন হইবে। কেন ন৷ প্রচারার্থ সাধাবণের দান 
বিষঙ্নবিরাণী প্রচাবকর্দিগেন ভরণপোষণে প্রথমতঃ ব্যাযি্য 
হওয়া স্বাভাবিক ও ঈশ্বরানিপ্রেত। স্বগণগত প্রচাবকের নিরা, 
শ্রয়া বিধ্ধা পরী ও অসহায় বালক বালিকাও এই বিধি ও শির" 
মের অন্তগত। কিন্তু তাহাদের পুত্রগণ কর্মক্ষম উপার্জনশীল 
হইলে এই ব্যবস্মাবিষয়ে বিবেচা। তাহাবী প্রচার কাধের 
সহায়তা ও শবীক় শ্রমার্জিত অথ” প্রচারভাপ্তারে সমর্পণ করিলে 
ভাণ্ডার হইতে তাহাদের যখোপধুক্ত সাহাধা হইতে পারে। 
প্রচারভাণ্ডাবের অর্থ অপাত্তে প্রদত্ত হওয়া জতি দৃষ্য। 
প্রচারকগণ অর্থ ব্যবহারে উচ্চ নীতি উচ্চ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিবেন। সামান্য বিষদী ব্রাদ্ষের ন্যায় তাহারা তথ 
ব্যবহার করিতে পারেন নী। 


